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থে রী 
হাতেম তাই। 





অনেকে মনে করেন যে, মুসঙ্গমানগণ অভি কঠোরপ্রাণ ) তাছাদের শরীরে 
য়া নাই । এ কথা যে কতদর ভ্রমাস্থক, তাহ। এই গলটী পাঠ করিজে সকলেই 
বুঝিতে পারিবেন। ঈশ্বরের প্রতি একাস্ত ভক্তি, দীন ছুঃখীদিগের ছুঃখ দর, 
পরোপকারে জীবন অতিপাত, প্রকত ইসলাম ধর্মের এইগুলি প্রধান উপদেশ । 
মহাজ্মা ভাতে নিজেন্ন জীবনে এই সমুঙদার উপদেশ পালন কিয়! মন্ুষ্য- 
সমাজের শিক্ষার নিমিদ্ধ ছলন্ত দৃষ্টান্ত পাখির পিয়াছেন। 
হাতেম কে? হাতেমের সমুদয় জীবনবৃস্তান্ত ভালরপ কেহ জানে ন। 
তাহার সামান্ত পরিচয় হুই একখানি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাই 
আমর! এ স্থানে প্রদান করিল। 
আরব.দেশে ইমন নামে এক প্রদেশ আছে। এই প্রদেশে “তয়” নামে 
সেকালে এক রাজ ছিলেন । তয়বাদশাহ, বিস্তৃত রাজ্য ও প্রভু ধন্দের অধি- 
ক্বামী ছিলেন। জে দেশের প্রথ। অন্থসারে রাজা, আপনার চাচার, কন্তাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। *কিছু* দিন পরে রাণী এফ হুন্বর পুত্র-সন্তান প্রলব 
কেযিলেন। দৈবজ্ঞগণকে ভাকিয়া রাজ। নক্চপ্রস্ত পুত্রের ভাগ্যগণনা করিতে 
আদেশ করিলেন । দৈবজ্ঞগণ গণন! করিয়া বলিল যে,ম্হাবাজণ আপনা এই 
'পৃত্র সর্ঝা মুলকণ-স্ম্পন । এটু পুত্র পৃথিবীস্থ সপ্ত সাম্রাজ্যের ইহ ইবে | 
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এই পুত্র ভগবানের নিতান্ত ভন হইবে. "ইনার দক মায়ায় ক্রগৎ মোহিত 
হইবে । প্রলঙ্গকাল পর্ধান্ত ভঞ্তে ইহার যশ প্রচারিত থাকিবে । 

দৈবজ্ঞ্িগের মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া রাজা অভিশফ আহলাদিত 
হইলেন । প্রচুর ধন দান করিফা তাহাদিগকে বিদায় করিলেন ; দৈবজ্ঞদিগের 
পরামর্শ অনুসারে রাজ' পুত্রের নাম "হাতেম" রাখিলেন।; তাহার পর রাজা 
মক্তিগণকে এইরণ আদেশ করিলেন,-"আমার রাজো আজ যত পুত্র সম্তান 
ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই সনুদ্য় শি এ এই রাজকুমাবের ভূত্যকূপে নিযুক্ত হইবে , 
আমার খরচে রাজকুমারের সাঙ্গ তাহারা সকলেই প্রত্িপালিত হইবে । খ্বোঁষণা। 
করিয়' দ্বাও যে, সকল পিত্ত মাত্তাই যেন আপন আপন অদ্য-জাত সম্ভান 
রাজবাঠীতে আনিয়া! উপস্থিভ করে " 

বাজার আজ্ঞা চারিদিকে প্রচাদ্ডিত হইল । সেই দিন ছন্ব সহত্র পুত্র-সস্তান 
কাজ্যমধো জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । সেই সহায় শিশুধিগ্েের পিতা মাতা আসন 
আপন পত্র লইয়া রাজ্জারে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশুদিগের ধাকিবার 
নিষিস্ত বাজবাটার নিকট স্থান ছিন্দিট হইল, এক এক জন শিশুর এ্রুতি- 
পাঙ্জনের নিমিত্ত এক এক জন দাই নিযুক্ত হইল । এইকুপে সেই ছয় হাজার 
শিশুর জন্ত ছয় হাদ্দার দাই নিয়োজিত হইল! রাজকুমার হাতেমের নিমিত্ত 
চারিজন দাই নিযুক্ত হইল । 

চারিজন দাই নিসুক্ত হইল বটে; কিন্ত রাজকুমার কিছুতেই ছু পান 
করিতে স্বীকুত হইল ন। দাইগণ তাহার মুখে স্যন দিতে কত চেষ্টা করিল; 
কিন্তু রাজপুঞ্স ক্ষিচুতেই মুখে স্তন গ্রহণ করিল না; চন্মু দু্দিত করিক) রহিল) 
একব্যর চক্ষু চাহিয়াও দেখিল না। ব্রাক্ার নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইল। 
রাজা এই কথা শুদ্ধিয়া খোরতর ঠিম্তিত হইলেন। দৈবজ্ঞ ও জ্ানবান ব্যক্চি- 
দিগতক ডাকিয়া ইছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে বিচার করিকা। 
লিবেদহ এ্িল-্ুহারাজ 1 এই শিশু অসামান্ত দাও। হইবে চিরজীবল' 
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এ দন গৃঃখার ছত্থ দর কঠিবে। ক্ষুধাতকে খাদ ও উলঙজগকে বন্ধ প্রদাহ 
করিবে । যে ছয় সহত্র শিশু রা্গবাট'তে আন্ত হইয়াছে, তাহারা এখনও 
স্তন্ত পান করে নাই! যতক্ষণ না! তাহারা স্তন্ত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, ততক্ষণ 
রাজপুত্র নিজে তস্বা পান করিবে না।” 

এই কথ: শ্রবণ করিয়া রাজ) আনন্দত হইলেন। প্রথমে সেই ছয় হাজার 
শিশুকে ত্তন্ত পান করাইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। দাইগণ সেই ছস্ষ 
সহত্র শিশুকে স্তন্ত পান করাইল। তাহার! পরিতৃপ্ত হইয়া দিদ্রিত হুইল। 
রাজকুমার তখন মন্বর হাথে স্তন্য পান করিল । 

বাঞ্জকুমার হাতেম দিন পিন “'ড়িতে লাগিলেন। সেই ছয় সহ শিশুর 
সঙ্গে শয়ন, উপবেশন ও বাঙ্গা-খেগা করিতে লাখিলেন। শিশুকাল হইতেই 
হাতেম উশবরুপরাক্ণ ছিলেন। জঙ্গী বালকগণকে জন্গ্দাই তিনি বলিতেন।- 
শ্াই। এ জীবন অনিত্য, এই আছে এই নাই, এ জীবন্রে প্রতি কিছুমাত্র 
বিশ্বাস নাই । সে লিমিজ্ত যত দন মানুষ ভীবিত থাকে, তত দিন ঈশ্বর চিন্ায় 
কাল অভিমাহিত করাই শ্রেয় . ভিনি সকলকে ষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকলের 
গ্রহ, তিনি বাতীত উপাগ আর কেহ লাই | ভাহার উপাসনা করিকেই মঙ্গল। 
সকল জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করাই ভাহার প্রধান উপাসনা ৮ 

পি যে সমুদয় ধনবাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন, হাতেম দন হুংঘীদিগের 
চুঃখ নিবারণের নিমিত্ত তাহা ছুই হস্তে ব্যয় করিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে 
ষে মহাগ্রাপথ এরূপ কাধ্যে ধন নিক্কোজিত করেন, তাহাদের কখনও অভাব 
হয ন'। ঈশ্বর যেন-তেন প্রকারে তাহাদিগকে অর্থ প্রধান করেন। ফল কথা, 
ইমনের রাজস্ব দিন দিন কুজি পাইতে লাগিল | ৪ হাতেম যতই ধন ব্যয় কেন, 
রাজার ভাণ্ডার তঙই পুর্ণ হয়। হাঁতেমর দানে ইসন ছশে ছঃখী আর কেহ 
ব্ুহিল না। হাতেমের যশ দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ও তাকে দর্শন 
করিবার নিমিত নানাদেশ হইতে অসংখ্য লাক আসিফ লাগিল ।* তাহার 
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অলৌকিক রুপ, অসামান্ত গুণ, হুমধুর বাক্য শুনিয়া সকপেই। মোহিত হইজ । 
অগ্তান্ত দেশ হইতেও অসংখ্য দরিদ্র জোক উহার নিকট আসতে জাণিল। 
হ্ুধার্তকে অন্ত, উলঙ্গকে বস্তু, দরিদ্রকে ধন দিয়! তিনি বিদায় করিতেন। 
হাতেম যৌবন প্রাপ্ত হইলে রাজ] তাহাকে যুবধাজ পঙ্দে অভিষিক্ত করিলেন । 
অতি হুচারুরূপে হাতেম রাদ্রকারধ্য নির্ধাহু করিতে লাণিলেন। তাহার 
হৃবিচারে সকলেই সন্ত্ট হছুইল। এইরূপে পিতা-পৃত্রে ইমন দেশের প্রজা- 
বর্গকে পুত্র-নির্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । 

সঙ্গীদিগের সহিত হাতেম মাঝে মানে বলে শীকার করিতে যাইতেম ; 
কিন্ত কখনও কোন জন্তর তিনি প্রাণবধ করিতেন না, অথবা অস্মাঘাতে আহত 
করিয়া তাহাদিগকে রেশ দিতেন না ক্রীড়াক্ছলে তাহাদিগকে জীবিত পিত 
করিয়া তাহার পর আহারাদি প্রদানে পনিতুই করিয়া? ছংড়িয়, দিতেন। 

প্রের উপকারের জন্ত হাতেম বার বার আপনার শ্রাণ বিসঙ্দন কতিতে 
উদ্যত হইয়াছিলেন। কধিত আছে যে হাতেমের যশ শ্রবণ করি নিকটস্থ 
একজন বাজ বড়ই হিংগ] কনুলেন। কিরুপে হাতেমের প্রাণবধ করিবেন, 
সর্বদাই তিনি জে চেষ্টা করিতেন । হাক্তেমকে যে ধৃত করিয়া আমার নিকট 
আনিতে পারিবে, তাহাকে আমি এক সহ স্বর্ণমুদ্র। প্রস্থার করিব '” এই 
বলিয়। তিনি একবার শোষণ) করিষান্ধিলন। এক দিন এক জন বুদ্ধ ও বুদ্ধ 
সেই দেশের বনে কান্ট আহরণ করিতেছিল। বুদ্ধ ও বৃদ্ধা অতি দছিদ্ 
ছিল, অন্ন বিনা তাহাদের সর্প শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 
হ্রুৎ পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া বৃদ্ধ এক বৃক্ষতলে বসিয়া বৃদ্ধাকে 
বলিল, হায় বরে! বুদ্ধ বষুসে আর এরূপ পরিশ্রম করিতে পারি না। 
এ সময় ধদি হাতেমকে পাইতাম, তাহ! হইলে আমাদের ব্রাজার নিকট লইয়া 
যাইতাষ। রাজা তাহার মুণ্ড কাটিয়িপতিতোষ লাভ করিতেন এবং প্রস্থান 
্বন্ূপ জ্্লমাদিগক এক হাজার মোহর দিতেন। সে টাকা পাই! অবশিষ্ট 


(৫) 


জীবন আমরা সখে অতিবাহিত করিতে পারিতাম '” বৃদ্ধা উত্তর করিল, 
“অমন্‌ কধা মুখে আনিও না। হাতেম দয়াবান ঈশ্বরভত্ত লোক। যে 
তাহার অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহ? অপেক্ষা ছুরাত্মবা আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই ।” 
দৈবক্রমে হাতেম সেই সমস সেই বনে উপস্থিত ছিলেন । লুক্কাক্িত থাকিয়া 
তিনি বুদ্ধ ও বৃদ্ধার কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বৃদ্ধের 
নিকট আসিয়া! বঙ্গিলেন,_মহাশয় ! আমি হাতেম! আমাকে লইয়া আপনণ- 
দের রাজার নিকট উপস্থিত করুন । তিনি পুরস্কার করিলে আপনাদের সকল 
-ছুঃখ দূর হইবে” দুঃখে কাতর হইয়া! বুদ্ধ উপরি উক্ত প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে হাতেমর যে অনিষ্ট বরে, এরূপ বাসনা তাহার ছিল না। এখন 
হাতেমকে সম্মুখে পাইয়া তাহাকে রাজার নিকট লইয়া যাইতে তাহারা কিছু- 
তেই স্বীকার করিল না । হাতেম অনেক লুঝাইলেন, অনেক মিনতি করিলেন: 
কিন্ত বৃদ্ধ রূদ্ধা কিছুতেই সম্ত হুইল না। অবশেষে হাতেম তাহাদিগকে 
বলিলেন __ ভাল | আপনারা আমাকে লইষা রাজার নিকট গমন ন' করুন, 
আমি নিজেই আপনাদিগের ঝাঁজার নিকট নিয়! বলিব যে, এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা 
আমা;ক ধরিয়া আনিয়াছে। এক্ষণে আপনি আমার শিবশ্ছেদন কনুন ও 
ইহ্বািগকে প্রতিশ্রুত এক সহস্র সুবর্ণ মুদা প্রদান করুন।” এই কথা শুনিয়া 
রুদ্ধ ও বৃদ্ধা কাদিতে লাগিল । বৃদ্ধ বলিল.---“হে পরমেশ্বর ! কুক্ষণে আমি এরূপ 
মন্দ অভিলাষ করিয়াছিলাম। এ মহাত্বার প্রাণবধের কারণ আমি হইলাম। 
হে ঠীশ্বর । তুমি আমার অপরাধ মার্জনা কর ” এইরূপ বিলাপ করিতে 
কারতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা নগর অভিমুখে গহন করিতে লাগিল। হাতেষ তাহাদের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন । নগরে উপস্থিত ইয়া, হাতেম তাহাদিগকে 
, বরাজবাষ্টীতে লইয়া ধাইলেন। তাহার পর নির্ভয়ে রাজানু নিকট উপস্থিত 
হইয়। বলিলেন,--“মহারাজ ! আমি ভাতেম । আমার শ্রাপধধ করিবার নিমিত্ত 
আপনি প্রতিজ্দ। করিগ্াছেন। যে আমাকে ধত্দিষ্ধ। আপনার &$নিকট আলিতে 
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পারিবে, তাহাকে এক সচস্র স্বর্ণমুদ্রা দিবেন, এরূপ অজীক্কারও ঝপ্রিয়াছেন। 
এই বৃদ্ধ ও বুদ্ধা' আমাকে আনিষাঞছে। আমার প্রাণবধ করুন, আর এই 
বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে এক সহস্র খ্বর্ণমুদ! প্রদান করুন।” রাজা শবোরতর বিস্মিত 
হুইলেন। তিনি দেখিলেন, বলশালী যুবক হাতেমকে যে ধৃত করে, বৃদ্ধ ও 
বৃদ্ধার সেকধূপ শক্তি নাই । রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিক়া সর শেষ বৃত্তান্ত 
অবগত হইলেন। সকল কধা শুনিয়া রাজা বলিলেন.._-“হাতেম! আমি 
তোমার নিকট ঘোর অপরাধে অপরাধী হইয়াছি' তুমিধন্ত! ধন্ত তোমার, 
পিতা মাতা! তুমি আযার অপরাধ ক্ষমা কর।” এইরূপ বার বার প্রশংসা 
করিয়া অতি সমাদরের সহিত তিনি হাতেমের অতিথি সংকারে প্রবণ 
হইলেন। রুদ্ধ ও বৃদ্ধাকে এক সহশ্র স্বর্ণমুদ্রা দিষ্বা দিদা করিলেন 

হাতেমের দয়া ও পরোপকার সঙ্গদ্ধে এইরূপ অনেকগুলি গল্প প্রচলিত 
আছে। এই গ্রস্থথানি সেইকুপ কাহিনীতে পরিপূর্ণ: গ্রদথানি উপহাস 
বটে ; কিন্তু ইহা পাঠ করিলে, যুসলমান ধন্ম্মাবপপী কোটি কোটি নর-নান্রীগণ 
কিরূপে গুণের সমাদর করেন, তাহা অনায়াসেই বুবিতে পারা যায়। পুস্তক- 
খানি প্রথম পারগ্গ ভাষায় লিখিত হয্ু। ইছার নাম হাতেম তই” অর্থাৎ, 
তয় বাদশাছের পুত্র হাত্েমের,ীবন- চরিত । লোকে ইহাকে "হাতেম তাই 
বলে। ১৮০১ খুষ্টা্ছে দিল্সিনিবাসী সৈদ হাইদার ₹খস নামক এক ব্)ক্তি 
ইহা উর্দন্ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ইহার নাম “আরার়েশ মাহফিল” 
রাখেন । হাতেম তাই বজভাবায় অন্ত বাদিত হইয়। পুর্বে কয় বার প্রকাশিত 
হইয়াছিল । কিন্তু ঘূলের সহিত দে ছনুবাদের অনেক স্বানে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 
সে জক্ক আমরা এই পুত্ত্ক এবার এল হুইতে অনুবাদ করি প্রকাশিত 
করিগাথ হাতেখ-তাই পুস্তক মূর্দলমানদিগের আদরের ধন। হিগণও ইহার 
বিশেষ আদর করিয়! থাকেন। 


৭৯নং হারিসন রোড, কলিকাতা । 


এই মহাশক্তিনূপা বি, বন্থ এগ কোম্পানীর সালসা সেবন কন্ধিদ্বা 


দেহ এবং মনকে শক্তি-সম্পন্ন কর। 





ইহা ঠিক সালসা নছে,ভবে সালসা নাম না দিলে ইহার গুণাবলীর বিষয় 
কিছুই হ্রদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না; সেই অন্য সালসা নাম দিতে 
হইল। আমরা ইৎরেজিভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি, এই আমুর্ববেদীয় ওষধ্র 
নাম তাই বিজাতীয় ভাষায় দিতে বাধ্য হইলাম,নচেৎ উপায় লাই। 
বলুন দেখি সোমরস নাম দিলে সাধারণে কি বুঝিবেন ? 
চরক-গ্রন্থ অনভ্তরত্বের ভাগার ; মহাকল্গতকু-ম্বরূপ সাধক এবং ভক্ত 
একাস্ত-মলগে যাহা খ্িবেন, উহাতে তাহাই পাইবেন। 


বি, বন্ু এণ্ড কোম্পানীর,হাতীমার্কা,সালসা 


দেই চরক-মহাসাগর মন্থনপুর্র্বক উিত হইস্বাছে। এ সাঈসা-বোত্জকে 
্বস্তরির অমৃতপুর্ণ কলস বলিলেও অত্যুক্তি হয়' ন।. 


বি, বস্তু এগ কোম্পানির হাতীমার্কা সালস। 


এক মহথাত্তেজংস্বরূপ | উত্তর চীনদেশ হইতে আনীত কোন লতাবিশেষের 
এমন গুণ যে, এ সালসা সেবনের পাচ মিনিট পরেই দেহে এবং মনে মহাস্বুর্তি 
অস্ৃভূত হইবে, মনে হইবে, শরীরে যেন কোন বৈছ্যতিক ক্রিয়া নি্পন্ন হইল। 
এই মহাশক্তি-স্বরূপিনী-সালসা শুধাপানে, মন্ঃপ্রাণ স্বগাঁয়-মথে বিভোর হুইয়! 
উঠিবে। এ সালসা সহজ শরীরেও সেবনীয়। শীত, গ্রীম্ম, বর্ধা, শরৎ 
বসস্ত--সর্বকালে সর্বতুতে সেবনীয় । 
কঠোর পৰ্বিশআ্রমের পর সেবন করিলে, জনে সঙ্গে শ্রান্তি দর হয় 


বি, বস্ত্র এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্ক। সালস৷ 


সন্গন্ধযুক্ত এবং পাইতে হুন্থাহু এ সুধা সর্বরোগ হর। 


মূল্যাদি। 
মূলা ডাঃমা: পর্ণার্চিৎ 
নং আধপোয়া শিশি ১০,170 চি 1, ... € 2 
হন্ং একপোয়। শিশি ৯৬১৩০ ছা এজ সি ডে ও 
৩ নং ছেড়পোক়া! শিশি ... ১1০০ টু ৃ তি 


ভ্যালপেবলে ক মূল্য আরও রি আনা বা চারি আনা টুর ক পড়ে। 
তিন বা চারি শিশি অথব! এক ডদ্গন একত্র লইলে ডাকমাণগুল কিছু কম 
পড়ে। রেলগওষে ঠেঁশনের নিকট ধাহাদের বাড়ী, ভাহারা রেল পার্শেলে এই 
সালস। ছুই শিশি, চারি শিশি, হয় শিশি 1 এক ডজন একত্রে লইলে মাশুল 
আরও কম পড়ে। 


১নহ আধপোয়া) এক শিশি সালসা ৪ দিন সেবনীয় ; ২ নং ( এক' 
পোকা ) এক শিশি ৮ দিন মেবনীয় | ৩ লং (ছেড়পোক়!) এক শিশি ১২ দিন 
সেবনীদ। ৪ দিল সেনল করিলেই উপকার জানিতে পরিবেন। 


সালসা পাইবার ঠিকান[।-- 
*» নং হারিসন রোড) পটলড়াঙ্গা, কলিকাতা । 


চিড়া 





বা 


ভি 








ওলন্ধ সম ভ্ডাঙ্া 


প্রথল আ্প্যায়। 
চললাম বনাম । 


কাসুলের উন্তন্ন খোরামান নামক 
এক নগর আছে । এই নগন্ে সে কালে 
এক ব্রা্ত ছিলেন। লক্ষ লক্ষ সেন: 
*সবদাই উহার আতজ্ঞা পালন করিত । 
পরঙগাপণ পরম শপে হাহা রাজ্যে বাস 
ক্িত! আভালু প্রভাপ ও শব্চাবে 
বানি ও হরিণ এক স্জে জল পান 
করিভ। অপরাধ কদ্সিলে পত্রকেও 
তিনি ক্ষমা! করিতেন না । 

এই বাজার রাজত্ব কালে খোরা'- 
সান নগরে বজখ নামে এক বণিক 
বাল করিতেন। তিনি অতুল ধন-সম্প- 
স্ডির অধীশ্বর ছিলেন । পণ্যদ্রব্য সহিত 


কম্মচারিগণকে তিনি দেশ বিদেশে 
(প্রবণ করিতেন । ত্যাহারা শচান্তরূপে 
লাণিজ্য-বাধ্য নির্ধাহ করিত । বন 
জখ গৃহে হসিয়া পরম স্থখে দিন যাপন 
করিক্েন। রাজারও তিনি বিশেষ 
প্রিক্পাত্র ছিলেন । 

কালত্র“ম বুজখথ বণিকের অভ্তিম 
বাল উঞ্জস্থিত হইল। ছাদশ বষীয়! 
একমা কন্তা ভিন্ন তাহার অন্ত কোন 
সদ্গান অন্তত ছিল না। সেই কন্তার 
লাম ছিল ভফনবাহ । কম্তার ভার 
রাজার হস্তে অমর্পণ করিষা বশিক 
ইহুলোক পরিত্যাগ করিলেন। বণি- 
কলর অবর্তমানে ঝুজা, হছসনবানুকে 
নিজের কন্যার ভক্য প্রতিপালন করিতে 
লাগিলেন । বণিকের ধন জঙ্ষণভির 


ফু 


হাতেমতাহ । 


ৃ্‌ 
এই কথা শুনিয়] হুসনবানু সম্যামীর 
নিকট এক জন ভূতা প্রেরণ করিলেন । 


ভূতা গিক্কা তাহাকে বলিল,” হবুজখ. 


বণিকের কন্তা হসনবানধ আপনার 
নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। 
অনুগ্রহ কক্রিক়্া ঘদি আপনার পাপন 


'অর্পণে তাহার গহ পবিত্র করেন, 
তাহ। হইলে তিনি আপনাকে ধন্ত 


বলিয়া বিবেচনা করিবেন ,” 

সন্যাসী উভ্ভর করিলেন,-"আমি 
শ্রের দাস । ভক্তণণের মনোনিত 
পুর্ণ করা আমার নিতান্ত কনা, 
কিন্ত আজ আমি অন্তরে গমন কগ্ি- 
তেছি; আজ আমি হুসনলানুর পাছে 
ষাইতে পাৰিব না, কল্য প্রাতঃকালে 
যাইব ।” 

ভৃত্য আসিয়া হুস্নবানুক্চে এই 
সংবাদ প্রদান করিল ' এরুপ সাধু- 
পুকুষের পদ্খুলি দ্বারা তাহার গ্রহ 
পরিত্র হইবে, এই চিন্তায় এসনুবানধর 
শরদয্ পরম আনন্দে পলকিতি হইল । 
অন্র্যাসীর সেতার লিমিভ চহাঃচাযা, 
লেগ পেয় মিষ্টা্ দল 5প প্রতি শান, 
কূপ স্খাদা প্রত করিয়া বাথিলেন। 
সন্যাসীরে উপদৌকন দিবার নিমিত 
নানারূপ বশমুল্য পরিচ্ছদ, বহু-সংখক 
বর্ণ ও. রৌপ্য-মুদ্রা ও হীরা, মানিক, 
মুক্তা পুগায়োকর্ন করিশা বাখিলেন । 
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ভাঁহার বলিনার্প শিমিও বাজার উপ- 


যোনী আসন বিস্তৃত করিয়া বাথখিলেন। 
সেই উপবেশনের স্থান হইতে বাটীর 
ছার পধ্যন্ত হ্কোমল মখমলে আরুত 


করিলেন । এইরূপ আয়োজন ক্রিয়া 
সম্যাসীর প্রতীক্ষায় রাত্রি যাপন 
করিলেন । 

পরদিন প্রাঙ্কালে চলিশজজন 


শিম্যের সহিত বর্ণ ও নৌপ্য নিশ্মিত 
ই্টকেরু উপর পদক্ষেপ করিতে কিতে 
জন্নযাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
বাটার ছার পর্য্য্ অস্ব সব্র হইলে, অতি 

মাদরেরু সহিত হসনবান এাহাকে 
আহ্বান করিলেন ও লিতাশ্থ ভক্তি, 
সহকারে জাহাকে প্রণাম ক্রিয়া জেউ 
আসনে উপদবসন করাহলেন। কিছু- 
ক্ষণ গরে ভত্যগণ সেই বহুদুল্য পরি- 
টপ, বর্ণ রৌপা মুদ্রা ও হীরা মণি 
মুক্তাসন্যাসীর সম্মুখে আনিয়! রাখিপ। 
সেই সময় দা গ্রহণ করিলার নিগিক 
হসনব1ত করমোডে মন্যাদীর শিকট 
প্রার্থনা করিলেন । কি সঙ্গাগা 
সেহপ বান হণ বপ্রিত5, কিছুচ তই 
সতত হইলেন না) হিলি সলিলেন। 
আমি উদাসীন লোক, এ সমুদ্র 
বুনুলা দ্রব্যে আমার প্রয়োজন কি % 
তাহার পর, গসনবানুর নিন্তাস্ত কাকুতি 
মিনতি বাকো সদ হইয়া ভিনি 


প্রথম অধ্যায়! ৫ 


যহকিদ্িৎ আহার করিয়া প্রস্থান 
করিলেন! 
ব্রমে রাত্রি ভইল। সন্গাসীর 


পরিচধ্যায় হসনবানুর ভূত্যগণ সে দিন 
ব্যস্ত ছিল! শ্রাস্ত হইয়া যে যেখানে 
পাইল শয়ন করিয়া খোর নিদ্রায় অভি- 
ভুত হইয়া পড়িল । যে সমুদয় বহুমূণ্য 
দ্য সাপুকে উপটৌকন দিবার নিমিত্ত 
বাহির করা হইফ্াছিল, তাহা যেখানে 
মেখানে পড়িয়া রহিল এই রূপ অসা- 
ন্ধান অবস্থায় ঘোর নিশিতে হজন- 
"নর বাটী এক দল ডাকানের দ্বার] 
আক্রানস্থ হইল । সহসা জাগরিত | 
হইল ভৃত্যগণ যথাসাধ্য ডাকাতদিগকে 
(বারণ করিতে 


সপ ০৯ ০০. সপ পপ পপি আপস 


চেষ্টা ক্রিল। কিন্তু | হইলেন: 


তাহাতে তাহার ভদয় ঘোর ভুুখ ও 
দ্বণায় কম্পিত হইয়া উঠিল। ফল 
কথা, এ ভাকাতগণ আর কেহ নহে, 
সেই সাধু ও তাহার চল্লিশজন শিব্য। 
হুসনধান্ু দেখিলেন যে, সন্যাসীর বেশ 
পরিত্যাগ করিয়া ডাকাতের পরিচ্ছদ 
পরিধান কৰ্রিয়। তাহাত্াই ভাহার বাটা 
পুট পাট করিতেছে । 

₹সনবানুর যথা-সর্দ লইয়া 
ডাকাতপ্পণ চলিয়া গেলে । হুস্নধান 
কোনরুপে সস্ষে ভয়ে রাজি যাপন করি- 
লেন। পরদিন প্রাতঃক্ালে ট্িনি হত 
ও আহত ডউত্যদিগকে চুলি করিয়া 
সঙ্গে লইয়া রাজ্ছখারে গিয়া উপস্থিত 
যথাপমষে রাজা সভায় 


তাভাদের সমুদয় চেষ্টা বিফল হইল । | আগমন করিয়া সিংহাসনে উপবেশন 


ডাকাতগপ নানারুপ অন্ধ শঙ্কে স্থস- 
জ্ডিত হইয়। আসিয়াছিল। 


সেই ] 


অস্ত্রের প্রহারে কষ্েক জন ভৃত্য হত | 
হই ও অনেক জল গুরুতর ভাবে । মনের সমাচার রাজাকে প্রদান করিল। 


আভশত হইল! 
আহত করিক্লা ডাকাতগণ খসনথানুব 
যখাসন্বন্থ প্ুটপাট করিয়ু। চলিয়া গেল। 
চোবরগণ যখন লটপাটি কত্িতেছিল 
তখন হসনথানু প্রাথভয়ে বাটার এক 
রি স্থানে লুষ্ঠায্িত ছিলেন। 

সই লুক্কাস্সিত স্থান হইতে মাঝে মাসে 


করিলেন । আমির, উমরা, উজির, 
নজির সকলে স্ব শ্বস্থানে হৃগায়মান 
হইল। জারবানগণ ভহঙসনবানুর আগ- 


ভত্যতর্ণকে হত ও ূ অনুমতি পাইয়া হুসনবানু রাজসভায় 


গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাদশাহী 
আদব্কায়দ1! অনুসারে অন্যান করিষা 
করযোড়ে তিনি রাজার নিকট লিবে- 
দন করিলেন মহারাজ । ক 
বলিস যে, শাহ সাহেবকে আপনি 
পু করেন, শ্রক্কত দে সাধু নহে; 


উকি মারির] যাহা কিছু দেখিলেন, । সে ভয়ানক “দস্থাক দিনের বেলা 


গু | হাতেমতাই । 


সাধু সাজিয়! থাকে, কিন্ত রাত্রিকাপে | আমার নিতান্ত উচিত। জলাদ! এই 
সে চল্লিশ জন শিষ্যের সহিত ডাকা- 1 মুহতে হাহার শিরশ্ডেদন কর ।” 
তের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়। নানা! জল্লাদ অর্থাৎ হত্যাকারী ততক্ষণ ং 
রূপ অস্ত্র শম্ম ধারণ করিয়া লোকের ূ হুসনবানুর মস্তক কাটিবার নিমিত্ত 
যখাসব্স্ব যন করে। গত কল্য! শাণিত তরবারি উত্তোলন করিল। 
দ্বিনের বেলা আমি অতি ভক্তিসহকারে ূ মৃহত্ব কাল বিলম্ব না হইলেই সেই 
তাহাকে নিষজ্জরণ করিস্লাছিলাম । সেই । রাজসভাতেই হুসনবানুর মুণ্ডচ্ছেদ 
অবসরে আমার হইত। কিস্ত সে শোচনীয় ব্যাপার 
দেখিয়াছিল। তাহার পর ঘোর | সংঘটিত হইতে না হইতে, একজন 
নিশীধে সে আপনার দলের সহিত | মন্ত্রী হাত-যোড় করিম কিছু নিবেদন 
আমার বাটী আক্রমণ করিয়া আমার 1 করিবার নিমিত্ত রাজার নিকট অন্ত- 
যথাসর্ঝন্ধ লুর্গন করিয়াছে, আমার 1 মতি প্রার্থনা করিলেন । এই মন্ত্রী বুদ্ধ, 
কয়েক জন ভূত্যকে অস্প্রহারে হত | জ্ঞানবান ও দশ্বর-পরায়ণ ছিলেন । 
ও অনেকজনকে আহত কক্রিঘ্াছে মন্ত্রী বলিলেন,--' মহারাজ! যাহাকে 
হত ও আহতদ্দিগকে ডুলি করিয়া | বধ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞ' করিলেন, 
আমি মহারাজের নিকট আনিয়াছি 1 একবার সণ করিক্া দেখুন যে, সে 
আপনি ইহার বিচার ককুন 1” | কে? এ সেই ববুজধ বণিকের 
এইরূপ অসগ্ব অভিযোগ শুনিয়া | কন্ঠা, যাহাকে আপনি সর্বদাই কপা- 
রাজা ক্রোধে জুলিয়া উঠিলেন। বাগে ৃ ৮ষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেন। এ বালিকা 
তাহার সর্ব শকীর কাপিতে লাগিল । | অজ্ঞান, ভাল মন্দ বিচার করিবার 
রাজা বলিলেন,__“কি ! আমার গুরু | ইহার ক্ষমতা নাই। সামান্য এ বালি- 
চোর! হতভাগী ছুড়ীর একবার কার উপর এত দূর কোপ কর! আপ- 
ং 











০ ৮৭ ০১৯ পিক “পপ খাপ তপন আপা 


পি এ 


আসম্পদ্ধী দেখ। যে [১৯ পুরুষকে | নার উচিত হয় না। আজ যদি আপনি 
দর্শন করিলে মানুষের পাপ ক্ষয় হয়, | ইহাকে বধ করেন, তাহা হইলে আপ- 
কোন্‌ সাহসে তাহার উপর এই হত-; নার 'সকলা ভূতাগণ ভয়ে সশঙ্ষিত 
ভাগী অপবাদ প্রদান করে % এ পাপি- | হইবে; সকলেই মনে করিবে যে 
নীর মুখ দেখিতে নাই ॥ আমি রাজা । রাজার দয়ার প্রতি কিছুমাত্র বিশ্বাস 
ইহার সুমুচিত শাস্তি প্রদান করা | নাই) বরজথ ইন্ঠার নিতান্ত প্রিয়পাত্র 


ছিতীয় অধ্যায়। | ৭ 


ছিল, কিন্ত সেই পরুজখের কন্ঠাকে 
ইনি সামান্য কারণে বধ রুত্িলেন,। 
আমাদের অবর্তমানে আমাদের পুত্র 
কন্তাগণেরও এই দশা ঘটিতে পারে ! 
এইরূপ মনে করিয়া আপনার ভূত্যগণ 
কন্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন 
করিবে । আপনার শত্রদিগের সহিত 
মিলিত হইয়াচাই কি আপনার অনিষ্ট 
সাধনও করিতে পাবে |” 

মন্ত্রীর এইরূপ প্রবোধবাক্যে রাজার 
কোপ কথপ্চিৎ নিবুন্ত হইল । রাজ! 
বলিলেন১--“আচ্ছা, তোমাদের অনু- 
রোধে আমি ইহা প্রাণদণ্ড করিব না। 
কিন্তু ইহার অপরাধ সামান্য নহে। যে 
গবিত্র মহধতআ্বাকে আমি গুরুকপে মান্তা 
করি, তাহার বিরুদ্ধে চুরি অভিযোগ 
আনয়ন করা জামানত অপরাধ নছে। 
সে নিষিভ্ত দৃষ্টান্ত-্বরূপ ইহার গুরু- 
তরভাবে দণ্ড করিতে হইবে ।” 

এই কথা বলিস্বা রাজা কম্ম্চাবরি- 
গণকে আজ্ঞা করিলেন,--“বরজখ 
বপিকের ঘরে তোমরা গমন কর, সে 
স্থানে যাহা কিছু ধন সম্পত্তি ও 
জব্যা্দি পাইবে, তাহার ভূণ গাছষ্টী 
পধ্যন্ত আনিয়া রাজকীয় একোবাধ্যক্ষের 
হন্কে সমর্পণ কর। তাহার পর এই 
পাপিনী কন্তাকে আমার নগর হইতে 
দুর কতিক্বা গাও ।” 


বাজার সেনাগণ তংক্ষণৎ বরুজখ 
'ঘণিকের ঘরে গমন করিল । ডাকাত" 
দিগের হাত হইতে বাহ কিছু ধন 
সম্পত্তি নাচিয়াছিল, সে সমুদ্র 
আনিয়া রাজার ভাগারে উপস্থিত 
করিল। অবশেষে হুসনবাতুকে নগর 
হইতে দর করিয়া দিল। একমাত্র 
দাইকে সঙ্গে লইয়। হসনবানু কাদিতে 
াদিতে নগর হইতে বাহির হইলেন। 
বাজার কোপে তিনি পড়িয়াছেন, কে 
ভাঙ্াকে আশ্রয় দিতে সাহস করিবে ? 
কাদিতে কাদিতে ছুই জনে অনাহারে 
পথ চলিতে লাগিলেন । 


দিতীয় অধ্যাধ-_সাভ রাজার ধন। 


হসনবানু গৃহ পরিত্যাগ করিস 
ঈ্রাইকে সঙ্গে লইয়া অনাধিনীর স্তায় 
পথ চলিতে লাগিলেন । ছুই চারি 
দিন্ধ অনাহারে এইরূপে চলিতে 
চলিতে ত্রমে এক বিজন বনের ভিতর 
গিয়। উপস্থিত হইলেন। নিবিড় 
অরণ্য, হিং অক বন্ত পুতে পরিপূর্ণঃ 
মন্ষ্যের সেস্থানে গতায়াত নাই। 
সেইলনের ভিতর হুসনবান্ু গু দাই 
ঘুরিতে লাগিলেন। মাঝে মাকে 
কাছিতে কাদিতে হুস্নবানু, ৬৭ 
বলিতে লাগিলেন “দাই আ! ! 


৮ হাতেমতাই। 


এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, রাজা ূ দিন এক বিন্দু জল পধ্যস্ত ওহাব 
আমার প্রতি এরূপ নিষ্টর আচরণ | উদ্রস্থ হস্ব নাই; পথশ্রমে ক্ষুধায় 
করিলেন! ভণ্ড জন্যাসীর কাণ্ড | পিপাসায় তিনি একেবারে শ্রান্ত 
যাহ! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, | হইয়া পড়িলেন। প্রথর হুর্ধাতাপে 
তাহাই আমি ব্রাজার নিকট নিবেদন | তাহার শরীর দদ্ হইতে লগিল। 
করিয়াছিলাম। আমার অভিযোগ সাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। 
সত্য কি মিথ্যা তাহার বিচার রাজা | আর পা উঠে না, আর তিনি পথ 
কিছুমাত্র করিলেন না। রাজ! কেন ! চলিতে পারেন না। নিতাস্ত কাতর 
এমন অবিচার করিলেন, বিনা অপ- ৃ হইয়া» তিনি এক ছায্সামুক্ত বুক্ষতলে 
ব্রাধে কেন আমার প্রতি এরুপ কঠিন ! মাটির উপর শুইয়া পড়িলেন। 
দণ্ু-প্রয়োগ করিলেন %" দাই দসন- র কোমল ডুক্ষেনলিভ শষ্যায় শয়ন 
বাছকে অনেক বুর্ঝাইতে লাগিল । 1 করা গাহার অভ্যাস, আজ তিশি 
দাই বলিল -__“গ! ভসনবাছু! ভুমি) *ভিকার উপর শয়ন করিয়াই শোর 
কাদিও ন!। সকলই ভগবানের ইচ্ছা? । ৃ নিদায় অভিভত হইয়া পড়িলেন। 
তাহার ইচ্ছায় আজ তুমি এই কষ্ট- | জনশৃন্য নিবিড় বনের ভিতর বুক্ষতলে 
ভোগ করিতেছ। আবার তিনি যদি | ঘন্তিকার উপর শয়ন করিয়া হুসনবানু 
ইন্ছ1 করেন, তাহা হইলে সতর নিদ্রিত আছেন, এমন সময় তিনি 
তোমার সমুদয় দুঃখ দর হইবে । | এইরূপ জপ্র দেবিলেন,"এক বুদ্ধ 
তাহার ইঙ্গিত মাত্রে তুমি আবার ! মহাপুকষ সহসা আসিয়া তাহার 
পুর্দ্দ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, বুথা আন 1 শিন্রোদেশে দণ্ডায়মান হইলেন । 
কাদিও না। ভগ্গবানকে হ্বরণ কর। | ভ্রাছার মুখমণ্ডল সগগীয় জ্যোতি ছারা 
তিনি তোমাকে সকল বিপদ হইতে | আলোকিত ডিল! তিনি শুল বন 
উদ্ধার করিবেন ।" - পরিধান করিয়াছিলেন । আাছার গল- 

এইকপ নিদারুণ কষ্টভোগ করিয়া | দেশ জপমালায় বিভষিত ভিল ) তিনি 
দুইজলে দেই ধিজনবনে ভ্রথশ করিতে ! হন্যে হরিসর্ণের সৃষ্টি ধারণ করিসা- 
লাগিলেন । বেলা ক্রমে ছুই প্রহর ছিলেন। হ্মধুর স্বরে মহাপুরুষ 
হইল। হুসনবানু, সুখে লালিত । বলিলেন,-*হুসনবান্ ! তুমি ভুত 
পালিত গ্হইয়াছিলেন। তিন চারি ৃ করিও না। জগদীশ্বর তোমাব হুতথে 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


ব্যথিত হইয়াছেন! কিন্তু বাহার 
ইঞ্ছিতে স্ষ্টি স্থিতি প্রলঙ্ হয় তিনি 
যনে করিলে কি না কর্রিতে পাবেন ? 


সেই ঈশ্বরকে মরণ কর। তাহার 
প্রতি মন নিয়োজিত কর। তিনি 


তোযার সকল ছুঃথ দ্র করিদেন। 
যে প্ুক্ষতলে তুমি শরন কনিয়া আছ, 
তাহার নিছে মাটির ভিতর সাত 
রাদ্দার ধন নিহিত আছে। তোমার 
নিমিস্তই সেই অপরিষীম ধন এ 
স্থানে সপিন্ত রভিয়াছে | হুমি উঠিষ্তা 
সেই ধন গ্রহণ কর। ক্শ্ররের নামে 
সংকন্খে তাহ। ব্যয় কর? মহা, 
পুরুমের এইবূপ বাল্য শ্রনণ করিয়; 
নিঁদিত আধস্তাতেই গ€ননামু উত্তর 
করিলেন, হে মহাশ্ন' আমি 
সামান্ত স্ত্রীলোক, আমি হীনবল, কি 
করিষ়া আমি ভষি খনন করিব? 
এবং ক্কি করিস্থাই ব৷ এ বিপুল গ্রশ্থধ্য 
আমার হস্তগত হইবে?" মহাপুরুষ 
উত্তর করিলেন,--*“সে ভাবনা তোমার 
করিতে হইবে না। কোনরূপ স্ষুগ্দর 
কাষ্ঠথণ্ড দ্বারা যেমন তেমন করিয়া! 
মন্তিকা একটু খনন করিতলই সে ধন 
বাহির হইয়া! পড়িবে 1 * 

... মহাপুরুষের কথা যেই শেষ হইল 
আর হুসনবান্নর নিদ্রাভঙ্গ হইল । চম- 
কিত হইম্বা তিনি উঠিয়া বলিলেন । 


ৰ 
| 
ৰ 


ছ 


তাহার পরু, যেরূপ আশ্খ্য শ্বপ্র দর্শন 
করিলেন, তাহা দাইকে বলিলেন । 
দাই ঘোরতর বিস্মিত হইল। সে 
সমুদয় কথ! সামান্ত অলীক স্বপ্পু অথবা 
প্রকৃতই তাহা ঈশ্বর প্রেরিত মহা- 
পক্ষের লাক্য, তাহ? দেখিবার নিমিত্ত 
ছুই জনে এক একটা কা্ঠধণ্ড লইয়া 
বুক্ষের মূলদেশ খনন করিতে লাগি 
লেন' সামান্ত একট মাটি খুঁড়িকা 
তাহারা ছুই জনে গাছটীকে ঠেলিয়া 
ধরিলেন। আশ্চর্য কথা! যে বৃক্ষ 
শত শত লোক দ্বারাও উতপাটিত 
হইতে পারে না তাহা সামান্ত এই 
ছুইষ্টী স্ীলোকের বলেই, ঘোর শক- 
সহকারে ভ্মিতে পতিত হইল । 
গাছ পড়িয়া গেল, যে স্থানে বুক্ষেতু 
মূল ছিল, সেই স্থানে সাতটা কপ 
বাতির পড়িল। হুস্নলানু 
দেখিলেন যে, সেই সাত লপ রৌপ্য 
ও স্থধর্ণ মুদ্রায় পরিপুরিত । তাহার 
ভিতর অন্কেগুলি বড় বড় সিশ্দুকও 
ছিল। সেই সমুদয় পিনগুক হীরা 
মাণিক, মুক্ত! প্রভাতি বহুমূল্য প্রস্তরে 
পরিপূর্ণ ছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় 
এই যেঃ সেই হীর মানিকের, ভিতর 
নয কুকুটের ডিম্স্ুশ একটা মুক্তা 
ছিল, সেই মুক্তার «কথা দাই হষ্ঠ 
সমস্ায় উল্লেখ করিয়াছিলল। ফল, 


হইয়া 
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কথা হুমনবানু অগশিত ও অপন্লিমিত 
ধনের অধীশ্বরী হইলেন। হুসনবানু 
ততক্ষণাৎ ছুই জানুর উপর ভর দিয়া 
বসিয়া পড়িলেন। ছুই হাত যোড় 
করিয়া আকাশ পানে চাহিয়া জগদী- 
শ্বরকে তৃয়োভুয়ঃ ধন্ঠবাদ প্রদান 
করিলেন । 

তাহার পর ভিনি দাইকে বলি 
লেন, প্লাই মা! ঈশ্বর আমাকে 
সাত বাজার ধন প্রদ্গান করিলেন । 
ভাহার কাধ্যে জগতের হিতের নিমিত 
এই বিপুল অর্থ নিয়োজিত হইবে। 
কিন্তু আপাততঃ দাই মা তুমি 
অন-ন্বক্স টাকা লইয়া নগরে গমন 
কর। সে স্থান হইতে যংকিপ্দিৎ 
খাদ্য সামগ্রী ও নিতান্ত প্রষ্বোজলীয্ব 
জ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আন 

দাই উত্তর করিল,-- “তুমি যাহা 
বলিতেছ, তাহা সত্য বটে। আজ 
চারি দিন আমবা অনাহারে আছি । 
ধায় ও পিপাসাকস' আমরা দতপ্রায 
হইয়াছি। অন্ত কথ! দূরে থাকুক, 
এখন খাদা সামগ্রীর নিতান্ত প্রশ্নোজন 
হইয়াছে। কিন্তু মা! এই ধোর 
অরখোর মাঝ্ধানে তোমাকে একলা 
ফেলিয়া আমি কি" করিয়া যাই & 
প্রাণ থাকুক আরুযাউক, তাহা আগি 
কিছুতেই করিতে পারিব না'” 


হুসনবানধু ও লাই, ছুই জনে 
এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন 
সময় জন্যাসীর বেশ ধরিস্বা দাই- 
মায়ের পুত্র সেই স্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন! পারস্ক-ভাষায় 
ইন্ীকে কোক বলে। মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে কোকা সহোদবরের 
তুল্য । মাতাকে প্রণাম করিয়া কোকি 
হুসন্গবান্কে ন্গেহের সহিত আলিঙ্গন 
করিলেন ও তাহাপ ছুর্শা দেখিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া নানা রুপ 
খেদ করিতে লাগিলেন । হুসনবানু 
ঠাহাকে বুন্সাইয়া ব্লিলেন,--“ভাই ! 
আর রোদনের প্রয়োন্রন নাইু। 
ঈশ্বর প্রসাদে আমি সাত রাজার ধন 
প্রাপ্ত হইয়াছি 1” এই কথা বলিয়া 


হুসনবান্ত হাহান্র পপ্রকখা বন 
করিলেন ও বৃক্ষদূল স্থিত ধনপুর্ণ 
সাত কুপ গাহাকে দেখাইলেন। 


কোকার আনন্দের আর পরিঙীমা 
বহিল না। তাহার পত্র হুসনবানু 
পুনরায় উহাকে বলিলেন,_“ভাই ! 
তুমি ধংকিঞ্ৎ অর্থ লইয়া এই ক্ষণে 
নগরে গমন কর। খাঙ্য সামগ্রী, 
পরিধেয় বস; শখ্যা প্রস্ততি যাহা কিছু 
প্রশ্লোজন তাহা ক্রয় করিয়া আনয়ন 
কর। আমার ভূত্যবর্গকেও ডাকিয়া 
আনিবে। আর আমার. নিতান্ত 


দ্বিতাষ অধ্যায় 


বাসনা এই ধে& এই স্কানে প্ুহত 
একটী অটালিকা নিম্মীণ করি। 
কেবল অটাালিক। নম্বর আমার নিতান্ত 
ইচ্ছ1 এই যে, বন কাটিয়া এই স্থানে 
বৃহৎ একটী নগরের স্থাপন! করি। 
সেই নগরের নাম আমি শাহাবাদ 
রাখিব । অটালিকা ও নগর নিশ্নীণের 
নিমিস্ত বহুসংখ্যক রাজ-মজুর ও 


অন্ঠান্া কারিগরগণকে লইয়া আসিবে ।” 


যথা প্রয়োজন অর্থ লইয়া কোক 


নগর অভিমুখে গমন করিলেন। সে 


স্থানে খাদ্য ও অন্ঠান্ত বব্যাদি ক্রয় 


করিষা শীদ গ্েই বনে প্রত্যাগমন 


কক্রিলেন। খরাজার কোপে পড়িয়! 


হসনবান্ধ যখন বনে গমন করেন, 
তখন তাহার কম্মচারী ও ভূৃত্য- 
দিগের'৪ ঘোরতর ছুর্দশ। খটিয়াছিল। 
অন্নাভাবে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া 
তাহারা দিনপাত করিতেছিল । তাহা 
দিগকে একত্র করিয়া কোকা সেই 
বনে আনয়ন করিলেন । হুসনবানুকে 
দেখিয়। তাহাদের মৃতদেহে যেন পুনরায় 
জীবন সঞ্চার হইল । অট্টালিকা ও নগর 
নিম্মাণের নিমিত্ত অনেক রাজমজুর ও 
শৃত্রধর কম্মকার প্রভাতিকেও কোক 
আপনার সঙ্গে সেই বনে আনিঞা- 


রং 
॥ 
মা 


আসর আশার 


১১ 


শিবির স্থাপিত হইল । কন্ধ্রচারীদিগের 
বাসের নিমিত্ত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
শিবির সন্নিবেশিত ও কুটীর নির্মিত 
হইল । রাজমজুরগণ অট্টালিকা নিম্মাপ 
আর্ত করিল। ছয় মাসের মধ্যে 
রাজবাটীর স্ভায় বৃহৎ একী গৃহ 
নিশ্মিত হইল । নানারূপ বহুমূল্য 
জুব্য ছারা হুসনবান্ধ সেই রাজভবন 
সুসজ্জিত কর্সি লেন। তাহার পর সেই 
আট্লিকার চতুষ্পার্থ্ে রহৎ ও সুন্দর 


1 নগ্রর নিশ্মাণ করিবার নিমিত্ত হুসন- 


বানু কারিগরগণকে আদেশ করিলেন। 
কিন্তু এ কথায় তাহারা সম্মত হইল 
না। তাহারা বলিল যে, ব্রাজার অনুমতি 
বিনা রাজধানীর নিকট এরূপ বৃহৎ 
নগবু নিম্মাণ করিলে রাজার ক্রোধ, 
হইতে পারে, বাজদণ্ডে সকলে দণ্ড- 
নীয় হইতে পারে । এই কথা শুনিস্ব। 
হছুসনস্তানু পুরুষের বেশ ধারণ করি- 
লেন। অতি ন্ুন্দর যুব পুকুষের মত 
তাহাকে দেখাইতে লাগ্গিল। বনু- 
২খ্যক ত্বর্ণ মুদ্রা ও বহুষুল্য প্রস্তর ও 
ইয়াকুত নিম্মিতি একটী ময়ূর সঙ্গে 
লইয়া, ৫&তজন্বী হুন্দর আরব খোড়ার 
পষ্টে আরোহণ করিয়া তিনি রাজধানী 
ধ্রভিমুখে যাত্র» করিলেন। রাছদ্বারে 


ছিলেন । আপাততঃ হুসনবানুর বাসের | উপস্থিত হইয়। তিনি রাছান্র নিকট 
নিমিত্ত সেই বনের ভিতর বৃহৎ একটি সংবাদ প্রেরণ করিলেন । হারবানগণ 


১২ 


হাতেমতাহ । 


রাজাকে পিয়া বলিল, “মহারাঙ্গ £ | করিলেন, "মনারাজ! আমি একজন 
কোনও দূরদেশ হইতে এক অতি | বণিকপুত্র। আমার নাম বইরাম। 


হন্জর যুবক আসিয়া দ্বারদেশে উপ- 
স্থিত হইয়াছে । ব্ূুপ ও আকুতি 
দেখিয়া তাহাকে কোন ধনাঢ্য বণিক 
পুত্র বলিয়া বোধ হয়। মহারাজের 
চরণে প্রপিপাত প্রার্থনায় সে ছারে 
দক্ায়য়ান আছে।” প্লাজা তাহাকে 
সভায় আনিবার নিমিত্ত আদেশ করি, 


লেন! সন্ভায় উপস্থিত হইয়া প্রচলিত : 
নিম অনুসারে হুসনবান্ধ ভমি চন্মন 


করিয়া ব্রাঙজাকে প্রণিপাহ কত্িলেন। 


' ফ্কাছি। 


তাহার পর রৌপ/ ও স্বর্ণ মুদ্র। বহুমূল্য 


প্রস্তর ও ইয়াকৃত নির্মিত মসুর প্রভৃতি 
উপচৌকনের জ্ব্যাদি ব্রাক সিংহ 
সনের নিদে রাখিয়া যোড়হলন্থ গায়, 
মান হইলেন । বল! বাহুল্য যে, ভ্বপন- 
বান্গকে ধিনি রাজধানী হইতে দর 
করিয়াছেন, ইনিই সেই ব্রাজা ।৭ কিন্তু 
এমনি কৌশলে হুসনবান্ধ পুরুষের 
বেশ ধরিম়্াছিলেন যে, স্রাঙ্ছা অথবা 
অন্ত কোন লোক কেহই হ্াহাকে 
কিছুমাত্র চিনিতে পারিল না। বজু- 
মূল্য উপঢৌকন সামগ্রী দেখিয়া রাঙ্তা 
পরুষু সন্তোষ লাভ, করিলেন ও অ 

সম্বাদরের সহিত, হুসম্সবান্ুকে আপ- 
নার লিক্ষটে বসাইধা "কাহার পরিচক়্ 
জিচ্ছাসা ক্ষরিহেন। কম্নলসাহ উতর 


ূ 


০০ পপ ৯৬ বরা আপস 





| প্রচয়াজন তয়) 


আমার নিবাম অমুক দেশে । জাহাজে 
চড়িয়া পিতার সহিত বাণিজ্য করিতে 
যাইতেছিলাম । সমুদ্রের মাঝে পথে 
পিতার পরলোক হইয়াছে । এক্ষণে 
আমার বাসন। এই মে, এই দেশে বাস 
করিয়। মহারাজের সেবায় জীনন আতি- 
পাত কত্রি। কাজ! নলিলেন। হো 
পলক তোমার কপ দেখিয়া ও তোমার 
কথা বাত্তা শুনিয়া আমি মোহিত হই 
তুমি বলিতেছ যে, তোমা 
পিতা নাই, ফিস্ব আছ হইতে তুমি 
আমাকে পিত। বলিয়া জানিবে। আজ 
হইতে আমি তোমাকে পুত্রে হাধ 
ভালবামিব। স্ডোমার মাহা কিছু 
তাহা আমি তোমাকে 
দিব! আমান এই রাজ্য, আমার এই 
ননসম্পত্তি তুমি নিঠ্ের বলিয়। মলে 
করিবে । আমার দেশে যদি তুযি বাস 
কর, ভাঙা হইলে আমি পরম সঞ্ভোষ 
লাভ করিব ।” শহুসনবনান উত্তর করি 
পেন,পথে আসিনার সময় 
অমুক স্থাদে আমি এক লিস্টুত অরণ্য 
দেখিয়াছি | মহারাজ যদি অনুমতি 
কলেন, তাহা হইলে সেই বন কাটিয়া 
এক নগর স্থাপনা করিয়া সেই স্থানে 
শামি বাম করি? বাঙ্ধ! পলিলেন 


হি অধায়। 


তত দুরে পাঠ করিবার গাবশাক 
কিঃ আমার এই রাজধানীত্তেই 
বাস করনা কেন? আর যি এক 
নতন নগর কন্সিবার বাসনা হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে আমার রাজধানীর 
নিকট কোন স্থানে তাহা করন? কেন? 
হুসনবান্তু উত্তর করিল,- "নিকটে 
নতন নগর স্কাপনা করিলে মহারাজের 
রাজধানীর অম্রান্ত করা হইনে। 
নিমিন্ত সেই বন্‌ কাটিয়া এ কাব্য করি 
ও পে স্থানের নাম শাভাখা? রাখি, 
ইহাই আমার অভিলাষ ।” 

হসনবাগ্ুর প্রস্তাবে রাজা সম্মত 
হুইলেন। ভাঙ্গার প্রার্থনা দত এই 
কাধ্যের গহায়তা করিবার নিমিক্ড 
ব্রাজমজজুর ও কারিগরগণকে ডালিয়া 
আদেশ করিলেন । অনস্শেষে হুসন- 
বান রাজার নিকট আর একটী প্রার্থন। 
কর্সিলেন । “মহারাজ ! পিতা মাতা 
আমার নাম বইরাম রাখিয়াছেন কিন্তু 
এ নামটা আমার মনের মত হয় নাই। 
মহারাজ যদি একটা ভাল উপাধি 
আমাকে প্রদান করেন, আর সেই 
নাম ধরিয়া মদি সকলে আমাকে 
ডাকে, তাহা হইলেপ্আার্সি বড়ই অন্ু- 
গুহশীত হইব । ভৃসনবানুরু প্রার্থন। 
অন্ুপারে রাঞ্। তাহাকে “মাহরুশাহ” 
উপাধি প্রদান করিলেন। এইবপ 


৭ 










পাতার পর, হুসনবাতি রাজার 
দি হইতে বিদাষ গ্রহণ করিয়। পুন- 
রায় সেই বনে প্রত্যাগমন করিলেন। 
রাজার আদেশে নৃতন নগর নিশ্মাণে 
সহশ্ন সহত্র লোক নিধুক্ত হইল । 
প্রথম, উন্তর হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব 
হইতে পশ্িম, অনেকগুলি প্রশস্ত 
রাহ্গপথ প্রশ্থত হইল? এই.পথের 
ছুই পার্ষ্ে যে লড় বড বন্য বৃক্ষ ছিল, 
তাহা আর কণ্তিত হইল না, সেই 
সমস্ত বৃক্ষ ্বার। পথ ছায়াযুক্ত হইল। 
তাহার পর সেই পথের হই পার্থ, 
অট্টালিকা নিন্মিত হইতে লাগিল। 


| এক একটী অট্টালিকা যেন এক একী 


ব্াজভবন। হুস্নবানুব নিজের অট্টা- 
লিকা সকলের মাঝখানে ক্ুহিল। 
অধিক বেতন ও পুরস্কার প্রদান করিয়া 
হুসনবানু বাজমজুর ও কারিগরগণকে 
উত্তেজিত করিতে লাগিলেন! পুর- 
স্কাঞ্জর লোভে তাহারা বাত্বি দিন 
পরিশ্রম করিতে লাগিপ ।! তবুও নগর 
নিম্জাণ সম্পূর্ণ হইতে ছুই বসব কাল 
অতিবাহিত হইল । যখন কাধ্য শেষ 
হইল, তখন সেই নগর দেখিয়া? সকলে 
আশ্চগ্ঘ্য জ্ঞান করিল ৷ এরূপ মনোহর 
নগর কেহ কখনু দেখে নাই। হুসন- 
বানু, নগরেবপ্সাম শ্বাহাবাধ রাখিলেন। 


১০০০০ 


ও 


ভৃ্ভায অধায়--পাপের প্রায়শ্চিও 1 


পুরুষের বেশধবিয়া হসনবাচ্ছু 
মাঝে মাঝে রাজার সহিভ সাক্ষাৎ 
করিতেন। রাজধানীতে কেহ তাহাকে 
চিনিতে পারে নাই। বিদেশ হইতে 
আগত ধনাঢ্য সঙ্গান্ত বণিকপুত্র 
মাহরুশাহ বলিষ্। সকলে সাহাকে 
জানিত। এক দিন হুসনবান্ত রাজ- 
সভায় উপস্থিত হইয্বা দেখিলেন যে, 
রাজা সেই সময় কোন স্থানে যাইবার 
নিষিজ যাত্রা করিতেছেন । ছসনবা- 
স্ুকে দেখিয়া রাজা বলিলেন, “মাহকু" 


শাভ। তুমি আসিয়া ভালই হই- 


কাছে । আমি আমার গুকুর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যাইঞডেছি। ভিলি 
ঘগবানভক্ত পরম সাধ! ভাতার 


তুল্য পবিত্র পুরুষ জগত নাই । আমার | 


সহিত পিয়া ভ্াগাকে দর্শন কত্রিবে 
চল।” মাহরুশাহ অর্গাৎ তসননাঙ্ 
উত্তর করিলেন, “যে আচ্ছা মহাযাজ ! 
এনপ মহাত্বাকে দর্শন করিলে শরীর 
ও মন পবিত্র হয়। আধার প্রতি 
আপনার বড়ই কা যে, এরূপ সাধু 
দর্শনের নিমষিত আমাকে সঙ্গে লইয়া 
যাইতেছেন।” হুসনবান্ত মৃত্ধে এই 
কথা বলিলেন বটে, কিস্ত মনে মনেও 
তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে,-“সে 
ছুক্সাত্মা গ্তক্ষরের মুখ ঘর্শন করিলেও 


হুাতেমতাই। 


পাপ হয়। যাহ। হভতক রাকাত 
সহিত হুমনবান সেই ভশু-তপন্সীর 
গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন । সন্ব্যা- 
সীর নিকট রাজ! হুসন্বানুর নানারূপ 
প্রশৎসা করিতে লাগিলেন । বাজ 
বলিলেন,--“গুরুদেব ! এই যুবকের 
নাম মাহকুশাহ। ইনি এক অন্ত্রান্ত 
বশিকের পুত্র । সম্প্রতি আমার দেশে 
আসিয়া বাম করিয়াছেন। অমুক 
স্থানে বন কাটিয়া শাহাবাদ নামক 
এক হ্ুন্দর নগর সংস্থাপিত করিয়া- 
ছেন। ইন্ভার ধন-উশ্বধ্যের সীমা 
পরিসীমা নাই । তাহার পর ইহার 
যেরুপ মনোহর মু্্রী দেনিতেছেন ও 
স্থমধর কথা শুনিতেছেন, ইভার গুণ 
সেইরুপ অসামান্ত । ইন্ভাকে আমি 
প্রস্থান ল্পেহ করি ।” হুসনবানু 
এই সমুদয় প্রশংসা শুনিয়া] মনে মনে 
ভাবিতে লাশিলেন,-ঞএ প্রশংস। 
আমার নছে, আমার ধন-সম্পত্তিব্র ; 
তা না হইলে, আমি ত সেই ব্রজথ 
বণিকের কন্তা, অতি নিব আচরণ 
করিয়া--আমাকেই ত রাজধানী হইতে 
ইনিই দর করিদ্বাছেন।” এইরূপ 
কথা-বান্ভাত পর রাজা মন্যাসীর 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন । বিদায় 
গ্রহণের সময় হুসনবান্ছ যোড় হচ্ছে 
সন্যাসীর নিকট নিবেদন করিলেন; 


ততীষ অধ্যায়। ১৫ 


“হে মহাত্মন্‌! টমাজ আপনার চরণ- 
ঘর্শন করিয়া আমি আপনাকে ধন্ত 
জ্ঞান করিলাম । এক্ষণে মনে বড়ই 
বাসনা হইতেছে যে, এক দিন 
আপনার পদসেবা করিয়া কুতার্থ হুই। 


অনুগ্রহ করিয়া আমার মনোবাঞ। 
পুর্ণ করুন ।” জন্যাসী উত্তর করি 


লেন,--“তাহার আটক কি? তোমার 
মত শান্গ সুধীর ভক্তদিগের প্রার্থনা 
পূর্ণ করা আমার নিতান্ত কর্তব্য । 


তুমি যে দিন বঝলিবে, সেই দিন 


তোমার গ্রহে গমন করিব” ন্্যা- 
সীর কথ শুনিয়া হুসনবান্ু আনন্দিত 
হইলেন। রাজবাট্টাতে প্রত্যাগমন 
করিয়া তিনি রাজার নিকট এই বলিয়া 
নিবেদন করিলেন" “মহারাজ । 
আমার বাসস্থান শাহাবা্দ, এ স্থান 
হইতে অনেক দৃর । তত দূর যাইতে 
শাহ সাহেবের ক্লেশ হইবে । সে 
নিমিত্ত আমার ইচ্ছা যে এই নগরেই 
কোন স্থানে তাহাকে আহ্বান করি। 
আমি শুনিয়াছি যে, বরজখ সওদ! 
গবের বর খালি পড়িয়া আছে। ছুই 
চারি দিনের নিমিত্ত সেই বাড়ী যদি 
মহারাজ আমাকে প্রন্দান ক্ষরেন, তাহ 
হইলে সেই স্থানে সাধু ও ভাভার 
শিষ্যবর্গকে নিমন্থণ করিয়া ভাহাদের 
সেবা করি ।” রাজা উত্তর করিলেন১--. 


“পুত্র মাহকশাহ ! এতে) জামানত 
কথা! আমি পূর্বেই বলিষাছি যে, 
আমার এ রাজ্য মধ্যে যাহ! কিছু 
তোমার প্রয়োজন হয়, তুষি তৎক্ষণাৎ 
তাহা গ্রহণ করিবে । বরজখ বণিকের 
বাটা আমি তোমাকে প্রদান কতি- 
লাম, আজ হইতে জে বাটা তোমার 
হইল । কিন্তু, মাহরুশাহ ! তুমি কি 
করিয়! জানিলে যে, সে বাটী খালি 
পড়িস্রা আছে?” হুন্বানু উদ্তর 
করিলেন।--"মহারাজ ! লোকে সর্ধদ। 
বরজখ বণিকের কথ বলা-বলি করে। 
তাহাদের মুখ হইতে আমি এ কথা 
অবগত হইরাছি।” রাজা! বলিলেন -_ 
“যাই হউক, সে খাটা আমি তোযাকে 
দিলাম, তাহা লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা 
করিতে পার।” বাজার অনুমতি 
পাইয়া! বহুদিন পরে হুসনবানু পুনরায় 
আপনার বাটীতে গমন করিলেন। 
বাট ভগ্ন ও মলিন দেখিস তাহার 
মনে ঘোরতর হুঃখ হইল। প্রা্ীরে 
মাথা ঠুকিয়া তিনি রোদন করিতে 
লাগিলেন। অবশেষে বাটা সংস্কার 
করিবার নিমিত্ত কম্মচারীদিপকে 
আদেশ করিলেন! 

অল্প দিনের মধ্যে বাটা প্রস্তুত 
হইল। সন্গাপসীপ্ নিমন্ত্রণের নিমিত্ত 
নানারূপ আত্বোজন হইসে লাগিল 


১৬ হাঁতেমতাই । 


হুসম্বান্থুর আদেশে নানাব্ধি খাদ্য- 
সামগ্রী প্রস্তত হইল । শাহাবাদ হইতে 
তিনি টাকা, মোহর; বহুষুল্য প্রস্তর, 
সুন্দর সুন্দর বস্তু ও এক ইয়াকুত 
নির্মিত ময়ূর প্রেরণ করিলেন । নিদিষ্ট 
দিনে জন্গযাসী পুর্ব চলিশ জন 
শিষ্যের সহিত স্বর্ণ ও রৌপ্য নিম্মিত 
ইটের উপর পা রাখিতে রাখিতে 
হুসনবানুর বাটীতে আসিস্বা উপস্থিত 
হইলেন। দ্বারদেশ পর্য্যন্ত হুসনবানু 
হুকোমল গালিচা বিছাইয়। ব্লাধিয়া- 
ছিলেন ও বমিবার নিমিত্ত রাজা 
দিগের উপযোগী আসন প্রস্বত 
করিয়াছিলেন। সশিষ্য সন্গ্যাপী সেই 
আসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্ররুষের 
বেশে, মাহকুশাহ সাজিয়, ভমনবান্ত 
সন্ন্যামীকে অতি আন্মানের সহিত 
আহ্বান করিলেন। সন্যাসী আসনে 
বসিলে, হুসনবান্ুর ভূৃত্যগণ প্রথম 
হুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদ আনিয়া উপ- 
ডৌকন স্বরূপ তাহাক়্ সম্মুখে রাখিল। 
সন্নযাসী সে সমুগ্য় পরিচ্ছদ গ্রহণ 
করিতে স্বীকার করিলেন না । তিনি 
বলিলেন,”-"আমি উদাসীন লোক, 
লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত «সামান্ত 
কৌগীন আমার পক্ষে যথেষ্ট, এ 
সমুদয় সোণা রূপার'শিল কর্শ্-বিশিষ্ট 
বসন-ভুষুণে আর্মার প্রয়োজন কি গ 


তাহার পর ভৃত্যগণ পুনরায় টাকা, 
মোহর, হীরা, মাঁণ প্রভৃতি বহুমুল্য 
প্রস্তর এবং ঘেই ইক্নাকৃত নিম্মিত 
ময়ূর আনিয়া উপডৌকন দ্বিল। 
সন্গ্যাসী তাহাও কিছুতেই গ্রানহ 
করিলেন নাঁ। তাহার পর্ন ভূত্যগণ 
বগুব্ধি আহারীক়্ দ্রব্য আনিয়া তাহার 
সম্মুখে রাখিল। অনেক সাধ্য সাধ- 
নার পর ছুই চারি গ্রাস ভক্ষণ করিয়াই, 
হাত উঠাইয়া লইলেন। সন্াসী 
বপিলেন”সাপু সন্্যামীর উদর 
পূর্তি করিয়া আহার করা উচিত 
নহে । জীবন রক্ষার নিমিত্ত কেবল 
যহ্কিঞ্চিৎ আহার করা কত্তব্য । পেট 
পুরিয়া যদি আহার কর্ণরবত তাহা 
হইলে কি ছাই-ভন%্ আর ঈশ্বর 
উপাসনা করিব ।” হুসনবানূ অন্ধ্যা- 
সীর সাক্ষাতেই যেখানে সেখানে 
টাকা মোহর ও বহুমুল্য দ্রব্যাদি 
ফেলিয়! রাখিলেন। যেখানে সেখানে 
যে সকল দ্রব্য নিতান্ত অসাবধান 
অবস্থায় পড়িরা রহিল ন্্যাসীকে 
এই ভাব দ্রেখাইলেন। আহারাদি 
করিয়! সন্ন্যাসী শিব্যগণের সহিত 
বিদায় গ্রহণ ক্রিয়া প্রস্থান করিলেন । 
সন্্যানী চলিয়া গেলে হুসনবানু 
আপনার ভূৃত্যগণকে ডাকিস্া বঙ্গি- 
লেন, “দেখ, আজ রাত্রিতে বোধ 


তৃতীয় অধ্যায়! ও 


হয় আমার বাড়ীতে ডাকাতি হইবে। 
অন্ত্র-শক্ লইয়া তোমরা সকলে 
আুসজ্জিত থাকিবে, দক্তাগণকে জীবিত 
অবস্থাতেই ধরিতে হইবে । হুসন- 
বানুর চাকরগণ জাগরিত ও সুসজ্জিত 
রহিল । কোতোয়াল অর্থাৎ সহরের 
কোটালকেও হুমনণান এক পত্র 
পিখিলেন,--“আজ রাতিতে আমার 
* বাটীতে ডাকাতি হইবার সম্ভাবনা 
আছে। কতকগুলি সিপাহি যদি 
আমার বাটার নিকট কোন শ্বানে 
লুকাইয়া রাখেন, তাহ হইলে দস্থ্য- 
গণকে তাহারা অনায়াসে পুত করিতে 
পারিবে ।” কোটাল জানিত যে, 
মাহকুসাহ্‌ বীঁজার অতি প্রিক-পাজ। 
হৃতর!ৎ তাহার পত্র পাইবামাত্র তিনি 
বকুসংখ্যক সিপাহি প্রেরণ করিলেন । 
সিপাহিগণ হুসনবান্তর বাটীর চারি- 
দিকে স্থানে স্থানে লুঙ্ধায়িত রহিল । 
রাত্রি ছুই প্রহর হইল । হুসনবানু 
যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই 
ঘটিল। ঘেই ভণ্ড তপস্বী আপনার 
চল্লিশ জন চেলার সহিত দত্্যর বেশে 
হুসনবানুর বাড়ী আক্রমণ করিল। 
কিন্ত সে দিন বাড়ীর* ভিতর হুপন- 
বানুর ভূত্যগণ ও বাহিরে কোটালের 
লোকগণ সকলেই জাগরিত ও হ্স- 
জ্দিত ছিল। কোটাল নিজ্গেও সব্তর্দ 


ছিলেন । গোলযোগ আরম্ভ হইা- 
মাত্র তিনি নিজে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। দক্যগণ সকলেই ধর' 
পড়িল, তাহনদের একজনও পলাইতে 
পাবিল না। সকলকে বন্ধন করিয়!। 
হাতে হাত-কড়ি ও পায়ে বেড়ি দিয়া 
কোটাল সে রাত্রি জেলখানায় বন্ধ 
করিয়া কাধিলেন। পরদিন প্রাতই' 
কালে সকলকে সেই বন্ধন অবস্থাতেই 
রাজসভায় উপস্থিত করিলেন । মাহরু- 
শাহ বেশে হুসনবানুও তেই সময় 
রাজসভার় গমন করিলেন । সিংহা- 
সনে উপবিষ্ট হইয়া রাজা জিজ্ঞাস! 
করিলেন,-“গত রাত্রি দুই প্রহরের 
সময় নগন্ধে কি গোলযোগ হইয্সা- 
ছিল ?” কোটান নিবেদন করিলেন 
যে,গত ঝাত্রিতে এক দল দত্য্যু 
মাহরুশ।হু মভাশয়ের বাটা আক্রমণ 
করিয়াছিদ। বাটার লোকজনকে 
বধ কদ্রিয়া 'সন্দন্ব লুঠন করিবার 
উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্য- 
ক্রমে তাঙ্ার' সকলেই ধরা পড়ি- 
ঘাছে। দক্থ্যদিগকে আমি বাহিরে 
রাখিক্াছি। মহারাজের অনুমতি 
পাইলে প্তাহাদ্িগকে সভায় আনয়ন 
ক্র ।” রাজার নিকট কোটাল যেরূপ 
নিবেদন করিলেন, মান্তরুশাহও সেই- 
রূপ বলিলেনস্দহ্্যগণকে *সভায় 


৯৮ 


আনিতে রাজা আদেশ করিলেন । 
ডাকাতগণ রাজসভায় আনীত হইলে 
তাহাদের দলপতিকে দেখি! রাজ। 
বলিলেন,-৮এ ব্যক্তিকে 'যেন আমি 
কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া বোধ 
হইতেছে ।” তখন মাহরুশাহ হাত 
যোড় করিয়া নিবেদন করিলেন 
“মহারাজ ! ডাকাতদিগের দলপতি 
এই ব্যক্তি আর কেহ নয়, এ আপনার 
গুরু দেই শাহ সাহেব! আর 
মহারাজ! আমার প্রতিও একবার 
দৃষ্টিপাত করিয়! দেখুন, আমিও আর 
কেহ নই, আামি সেই বরজধ বণিকের 
কন্তা, হুসনবানু। মহারাজ! এই 
হুরাত্মা পুব্বে আমার ঘর লুটপাট 
করিম্নাছিল। সে সমস» আমার অভি- 
যোগ আপনি বিশ্বাস ন! করিয়। 
আমাকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু আমার সে অভিযোগ 
সত্য কি না আজ তাহা স্বচক্ষে দর্শন 
কক্ুন।” ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়। 
সন্ব্যাসীকে রাজা চিনিতে পাগরিলেন। 
ভণ্ড তপস্বী হুরাত্মা দত্যকে গুরু বাঁলিয়া 
তিনি মান্ত করিতেন ও হুসনবানুর 
উপর ঘোরতর অবিচার করিয়াছিলেন, 
এই সমুদয় বিষয় চিন্তা! করিয়া লঙ্জয় 
রাজা কিছু ক্ষণের নিমিত্ত অধোবদন 
হইয়া রুহিলেন। তাহার পর ঘোরতর 


(লা পপ শিপ পাত 


হাতেমতাই | 


কোপাবিষ্ট হইস্সা সন্যাসীকে বলিলেন, 
--ছ্রাআবা) ভণ্ড! দিনের বেলা তুমি 
সাধু সাজিয়৷ থাক, আর রাত্রিকালে 
তুমি লোকের সর্বনাশ কর। ইহার 
জমুচিত দণ্ড আজ তোমাকে আমি 
প্রদান করিব।” এই কথা বলিয়া 
রাজা তত্ক্ষণাৎ তাহার মুণ্ডচ্ছেদন 
করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিলেন । 
জল্লাদ তৎক্ষণাৎ সেই ভগ সন্গ্যাসী ' 
ও তাহার চল্লিশ জন সহচরের শির- 
শ্ছেদ করিল। 


চতুর্ধ অধ্যার--ঈশ্বর দণ্ড ধন। 

তাহার পর রাজ! হুজনবাচুর 
নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। রাজা 
বলিলেন যে,--“এ ছুব্ৰৃত্তকে আমি 
চিনিতে পারি নাই। দিনের বেলা 
উদ্দাসীনের বেশে থাকিয়া রাত্রিকালে 
যেএরপ কাজ করিতে পারে তাহা! 
আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। সে 
নিমিত্ত তোমার প্রতি আমি ঘোরতর 
অবিচার কবিয়াছিলাম ।” হুসনবা্ছ 
উত্তর করিলেন,--"মহারাজ ! যাহা 
হইবার "তাহা হইয়া গিয়াছে । সে 
কথার আর প্রয়োজন নাই। জগদী-, 
শর আমার প্রতি কুপা করিয়াছেন 
একবার' মহারাজ, ক্লেশ করিয়া যদি. 


, চতুর্থ অধ্যায় । ১৯ 


শাহাবাদ গ্রমন করেন, তাহা হইলে, 
ভগবান্‌ আমার উপর কিরূপ অনুগ্রহ 
করিয়াছেন, সে সমুদয় কথা আপনাকে 
বলিব ।”শাহাবাদ যাইতে রাজা সম্মত 
হইলেন। হুসনবানু আনন্দিত হইয়া 
আপনার নগরে প্রত্যাগমন করিলেন । 
সেস্থানে উপস্থিত হইয়া রাজপুজার 
নিমিত্ত প্রস্তত হইলেন। যথা সময়ে 
' বাজ। শাহাবাদ নগরে উপস্থিত হই- 
লেন। নৃতন নগরের শোভা ও রাজ 
ভবন সদৃশ বড় বড় অট্রালিক! 
দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন । অতি 
সম্মান ও সমাদরের সহিত হসনবান্ছু 
ধ্ছহোকে অভ্যর্থনা করিয়া আপনার 
বাটীতে লইয়া গেলেন। রাজার 
উপ্বেশনের নিমিত্ত হসন্বান্ধু এক 


বিচিত্র সিংহাসন প্রস্তত করিয়া- 


ছিলেন । রাজা সেই সিংহাসনে উপ- 
বেশন করিলেন। আহারাদির পর 
ভসনবানু তাহার জসন্মথে হাত যোড় 
করিয়া দাড়াইলেন। তাহার পর রাজ- 
ধানী হইতে বিদৃরিত হইয়া কিরূপে 
এই বিজন বনে আসিয়া উপস্থিত হন, 
কিরূপে রক্ষতলে শয়ন করিয়া তিনি 
নিদ্রায় অভিভূত হইস্সা! পড়েন, কিরূপে 
“ঈশ্বর প্রেরিত পবিত্র পুরুষ আসিয়। 
তাহাকে ত্তপ্র প্রদান করেন, কিরূপে 
বিপুল ধন সম্পর্তি তাহার হস্তগত 


হয, আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত তিনি 
রাজার নিকট নিবেদন করিলেন । 
অবশেষে হুসনবানু বলিলেন,--“মহা- 
বাজ ! এ ধন আমার নহে, আপনার 
রাজ্যের ভিতর এ ধন নিহিত ছিল; 
সুতরাং ইহা আপনার । এক্ষণে সমুদয় 
সম্পত্তি রাজভাগারে লইস্ম' যাইতে 
আপনার কর্ম্রচাক্পীদিগকে অনুমতি 
করুন।” সাত কুপ পরিপুর্ণ স্বর্ণ ও 
রৌপ্য মুদ্রা ও রাশি রাশি হীরা মাণিক 
মুক্ত! দেখিয়া রাজা চমত্কৃত হৃইত্লেন। 
তাহার নিজের ভাগারে ইহার দশাৎ- 
শের এক অংশ ধনও ছিল না। এই 
সমুদয় সম্পত্তি রাজভাগ্ডারে লইস্কা 
যাইতে রাজা কন্মখ্রচারীদিগকে আদেশ 
করিলেন । কম্মচারিগণ শত শত গরুর 
গাড়ি লইয়া! আসিল। ধন আনিয়া! 
গাড়ি বোঝাই করিবার নিমিত্ত তাহারা 
কপের ভিতর প্রবেশ করিল । কিন্তু 
যাই ধনে হাত দ্রিতে যাইবে, আর 
সে সমুদয় টাক! ও মোহর ভয়াবহ 
সর্প ও বৃশ্চিকের আকার ধারণ 
করিল। সেই সমুদয় বিষধর কাল 
সর্পের গজ্জনে নিকটে যায় কাহার 
সাধ্য ! রাজকম্মীচারিগণ ভয়ে পলায়ন 
করিল। তাহারু! খাই পলাক্জন করিল, 
আর সে সমুদয় বক্ত পুনরায় ধন্রত্তে 
পরিণত হুইল । তখন ব্বাজাঁ নিজে 


রি চু তেমতা 


তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে গমন করি- 
লেন। কিন্তু সেই ধনবত্ব গ্রহণ করি- 
বার নিমিত বাঁজা যাই হস্ত প্রসারিত 
করিক্াছেন। আর সে সমুদায় পুনরায় 
কালসর্পের আকার ধারণ কক্রিস্! 
তাহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। 
বাজাও প্রাণভয়্ে পলায়ন করিলেন। 
এই আশ্চধা ব্যাপার দর্শন করিয়। 
ছম্নবানুকে তিনি বলিলেন)--“কন্। 
ছঙন্বানু। এ বিপুল এরশ্বধ্য ঈশ্বর 
তোমাকেই প্রদ্ধান করিক্বাছেন, ইহার 
উপর অন্তের অধিকান্প নাই, আর কেছ 
ইহা স্পর্শ করিতে পারিনে না। অত- 
এব তুমি ইহা পরম স্থথে উপভোগ 
কর, আর ক্দশ্বরের নামে সং-অনুষ্ঠানে 
ইহা নিয়োজিত কর।” এই বলিয়। 
রাজা প্রস্থান কৰিলেন। 

এই নূতন নগরে হুসনবান্থুর যে 
নৃতন রাজভবন সদবশ বৃহৎ অট্টালিকা 
নান্মত হইয়াছিল, তাহার 'দ্বাবেও 
তিনি মেই সাত প্রশ্ন লিখিয়া দিয়া- 
ছিলেন । কিন্ত সে সাত সমস্ত পুরণ 
করিবার নিমিস্ত এখনও কেহ অগ্রসর 
হস্ব নাই । হুতরাৎ তিনি নির্বি্ে 
ধঙ্্ুকন্্ী করিতে সমর্থ হইলেন । জীবে 
দয়! ও জাশ্বপ্পে ভক্তি এই ছুই কা্ধ্যে 
তিনি কাল অধ্তিবাহিত করিতে লাগি- 
লেন। অন্নহীনকে "নদান, বন্বহীনকে 


তা 


বপ্ধপান, দরিদ্রকেদি অ্থদান, এইক্প 
কাধ্যে তিনি সেই বিপুল সম্পত্তি ব্যয় 
করিতে লাগিলেন। পখিকদিগের 
থাকিবার নিমিত্ত সহরের ভিতর হুসন- 
বানু প্রকাণ্ড এক সরাই নিশ্মাণ করাই- 
লেন। বিদেশী পথিকদিগের সেবার 
নিমিত্ত তিনি বহুসংখ্যক দ্রাস-দাসী 
নিযুক্ত করিলেন। নগরের ভিতর 
প্রবেশ করিলেই হুসনবানুর কম্মচারি- ' 
গণ পথিকদিগক্ে অতি সমাদরের 
সহিত সেই পাক্ঘ-নিবামষে লইয়। 
যাইত। সে স্থানে উপস্থিত হইলে, 
চব্যচোষ্যলেহ্পেয় নানারপ সুখাদ্য 
দ্বাব্রা সকলে পরিতোষ লাভ করিত। 


সুচাক পথ্যপ্ ও হুপ্ধফেননিভ. শধ্যাক় 


রাত্রিকালে শক্ষন করিয়া পথিকগণ 
পথশ্রম দূর করিত । হুসনবানর ব্যয়ে 
পথিকগণ যতদিন ইচ্ছা ততদিন এই 
সবাইকে বাস করিত। অবশেষে 
বিদায়কালে ভসনবান্ু অক্লকেই 
প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় করি- 
তেন। ফল কথা, হুসনবানুর দানে 
সে দেশে দরিদ্র আর কেহ রহিল না । 
অন্ন-বন্ধের অভাব দেশ হইতে একে- 
বারে দূর হইল। হুসনবানর সুখ্যাতি 
ক্রমে দেশ বিদেশে গ্রচারিত হইল । 
সকলে বলিতে লাগিল যে, এরূপ 
দাত্রী ও এরূপ ধম্ম-পবায়ণ নারী 


সঙ 


চতুখ অধ্যায়, 


পৃথিবীতে কখনও জন্মগ্রহণ করে 
নাই। হুসনবান্ছ যে অতি রূপবতী 
যুবতী সে কথাও সকলে জানিতে 
পারিল। যখন তাহার রূপ গুণের 
বিবণ ক্রমে দেশ বিদেশে প্রচারিত 
হইল, তখন নানাস্থান হইতে শত 
শত যুবক তাহাকে বিবাহ করিবার 
অভিলাষে উপস্থিত হইতে লাগিল । 


' কিন্তু দ্বারে লিখিত সেই জমস্তা পাঠ 


করিয়া সকলেই নিরাশ হুইয়ণ প্রত্যা- 
গমন করিল । কত রাজপুত্র, কত 
মন্ত্রীর পুত্র, কত সওদাগরের পুত্র, 
এইরূপে হুতাশ হইয়া! চলিয়া! গেল। 
হুক্ঘবানূর .রূপের বিবরণ শুনিয়। 
কোন কোন যুবকের মন এতদর মুগ্ধ 


হইয়াছিল যে, হতাশ হইয়া কেহ বা 


মত্যুমুখে পতিত হইল, কেহ বা 
উন্মাদ পাগল হইস্বা গেল। এইরূপে 
কিছুকাল গত হুইল । 

খোরামানের নিকটে খোয়ারজম 
নামক আর একটী দেশ আছে। 
সেই সমম্ম এই দেশে এক প্রবল 
পরাক্রাস্ত বাজ! ছিলেন! তাহার 
পুত্রের নাম মুশীর-শামি ॥ বাজপুত্র 


মুনীর-শামি সবে যৌবনকালে পদার্পণ 


করিয়াছিলেন । হুসনবানুর যশঃ- 
সেরৈভ ক্রমে এই ধোয়ারজম দেশে 
বিস্তারিত হইল । মুনীর-শামি তাচার 
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দয়া, ধন্ম, ন্প ও গুণের কথা শ্রবণ 
করিম্বা মুগ্ধ হইলেন, হসনবানুর প্রেষে 
তাহার চিত্ত আবদ্ধ হইল। যেরূপ 
জনরব, সত্য সত্য হুসনবান্ সেইরূপ 
সুন্দরী কি না, তাহা নিশ্চয় জানিবার 
নিমিস্ত তিনি সেই দেশের প্রধান 
চিত্রকরকে ডাকিয়া বলিলেন 
“ভসনবান্থু নামক এক পরম রূপবতী 
গুণবতী যুব্তী শাহাবাদ নামক নৃতন 
নগর স্থাপন করিয়াছেন। তাহার 
দয়া দাক্ষিণ্যে সে দেশে দরিদ্র আর 
কেহ নাই । তাহার রূপের ও গুণের 
কথা শুনিয়া আমি তাহার প্রেমে 
আসক্ত হইয়াছি। কিন্তু এখন পব্যস্ত 
অমি তাহাকে দেখি নাই। তুমি 
যদি শাহাবাদে গিয়া! হছসনবানুর 
একখানি চিত্র ত্বাকিস্তা আনিতে 
পার, তাহা হইলে পারিতোষিক-স্বরূপ 
আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান 
করিব"।” চিত্রকর উত্তর করিল.-_- 
“রাজকুমার! আমি আপনার দ্াস। 
আপনার অশক্ঞা পালন করিতে আমি 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমার 
বিশ্বাস ,এই যে, নিশ্চয় আমি ভছসন- 
বান্ুর চিত্র কিয়া আনিতে পারিব ।” 
* এই কথ। বুঙিয়া চিত্রকর শাহা- 
বাদ অভিমুখে যাত্রা” করিল। শাহা- 
বাদে উপস্থিত হইবখমাত্র ভঈন্বানর 


২২ হাতেষতাই। 


কন্মচারিগণ যথারীতি তাহাকে অতি 
সমাদরের সহিত পাস্থনিবাসে লইয়! 
গেল। সে স্থানে লইয়া নানারূপ 
সথখাদ্য দ্বারা তাহার পরিতোষ সাধন 
কর্বিল। ব্াত্রিকালে শয়ন করিবার 
নিমিত্ত উত্তম পরিষ্কত শয্যা প্রদান 
করিল । ছুই চারি দিন সেই স্থানে 
অবস্থান করিয়া পথশ্রম দূর হইলে, 
হুসনবান্ু যথানিয়মে তাহাকে ডাকিক় 
পাঠাইলেন। চিত্রকব্র তাহার বাটীতে 
আসিয়! উপস্থিত হইলে, কি মানসে 
সে শাহাবাদে আগমন করিয়াছে 
পর্দার অন্তরালে বসিয়া হুসনবানু 
তাহাকে জিজ্ঞাস] করিলেন । সে 
উত্তর করিল,_-“আমি চিত্রকর. মান্ব- 
ষকে না দেখিয়া আমি তাহার প্রতি- 
রূপ অঙ্কিত করিতে পারি। আমি 
সেই কাধ্যের নিমিত্ত আপনার দশে 
আমিয়াছি।” হুসনবান্ু বলিলেন, 
"আচ্ছা, ভাল! তুমি আরও কিছু 
দিন এসম্থানে বিশ্রাম কর। তাহার 
পর কিরূপ ছবি তুমি আকিতে পার, 
তাহা! আমি দেখিব।” এই বলিয়। 
সে দিন হুসনবান্ু তাহাকে বিদায় 
করিলেন । 

কিছু দিন পরে হুসনবাহ্‌ পুনরায় 
তাহাকে ভাকিয়ধ তাহার ছবি আকিতে 
আদেশ' করিলেন। চিত্রকর 'বলিল,_- 


“একখানি থাল--।ঈলে পরিপূর্ণ করিয়া 
বাটীর নিয়ে রাখিতে আদেশ করুন । 
তাহার পর বাটার উপরে উচিস়্া 
বারাণ্ডায় এরূপ ভাবে আপনি 
দণ্ডায়মান হউন, যেন আপ- 
নার ছায়া! সেই থালের উপর পতিত 
হস্ব। থালাস্থিত জলে আপনার সেই 
ছায়া! একবার মাত্র আমি দেখিক্বা 
লইব। সেই ছায়া মনে করিয়া, আমি 
আপনার চিত্র অন্লিত করিব ।” চিত্র- 
করের কথা মত হুসনবানুর ভৃত্য 
বাটার নি্দেশে জলপুর্ণ একখানি 
থাল! রাখিল। হুসনবানু উপব্র-তলায় 
বারাগডার ধারে গিয়া দাড়াইলেন। 
ভাহার ছায়া সেই থালার জলে 
পড়িল। চিত্রকর সেই ছায়া একবার 
মাত্র দেখিয়া লইল। তাহার পর 
পাস্ব-নিবামে প্রত্যাগমন করিয়া 
ছসন্বান্থর আকুতি স্মরণ করিয়া! সে 
তাহার চিত্র অস্থিত করিতে লাগিল । 
প্রথম চিত্রখানি সমাপ্ত হইলে, তাহ! 
দেখিয়া ঠিক দ্বিতীয় আর একথানি 
ছবি প্রস্তত কব্রিল। ভালধানি সে 
নিজের নিকট লুক্কাইত রাখিল, নিক 
ছবিখানি মে হছুসনবানুকে প্রদ্দান 
করিল। কুসনবান্ছু তাহা পাইয়াই 
বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন) তাহার নিপুণ: 
তার বার বার প্রশংসা করিয়া ও 


পঞ্চম অধ্যায়। 


পারিতোষিক স্বরূটা বু পন দিয়া, 
তাহাকে বিদায় করিলেন । 

চিত্রকর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া, 
রাজপুত্র মুন্ীরশামির হস্তে হসন্বানূর 
চিত্রখানি প্রদান করিল। চিত্রখানি 
দেধিবামাত্র রাজকুমারের মন মোহিত 
হইল । হুসনবানুর অসামান্ত রূপ- 
লাবণ্য দেখিয়া তিনি মুর্চিত হইস্সা 
" ভূতলে পতিত হইলেন । তাহার পর 
চেতনা-প্রাপ্ত হইয়া) “হায় ! আমি কি 
করিয়া এই জগন্মোহিনী হ্ুন্দরীকে 
পাইব,” এই বলিয়া খন ঘন দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন ও নানা- 
রূপ বিলাপ করি কাদিতে লাগি- 
লেন। যাহা হউক, চিত্রকরকে বহু 
ধন পুরস্কার করিয়া, তখন তিনি বিদায় 
করিলেন! চিত্রকরকে বিদায় করিয়। 
মুনীরশামি ভাবিতে লাগিলেন; কি 
উপায়ে তিনি হুসনবান্নুকে লাভ করি- 
বেন, সর্ধদাই তিনি এই তিস্তায় 
জর জর হইতে লাগিলেন । অবশেষে 
তিনি স্থির করিলেন যে,-শাহাবাদ 
গমন করিয়া হসনবাচুর পায়ে আমি 
লুন্ঠিত হইব। কপা করিয়া তিনি 
আমাকে পতিরূপে বরণ করেন ত 
*ভালই, তা না হইলে এ প্রাণ আমি 
রাখিব না। কিন্তু শাহাধাদে যাইবার 
নিমিত্ত পিতা মাতার অনুমতি প্রার্থন। 


২৩ 


করা বৃখা, কারণ কিছুতেই তাহার। 
আমাকে যাইতে দিবেন না। আমি 
গোপনভাবে সে স্থানে গমন করিব ।” 


পঞ্ণম অধ্যায় ।-_মুন্নীরশীমির খেদ। 

এই'রূপ স্থির করিক্৷ মুন্ীরশাষি 
ঘোর রাত্বিকালে সন্াসীর বেশ ধরিষ়। 
বাটী হইতে বাহিত্ব হইলেন। দিবা- 
রাত্রি পথ চলিয়া শাহাবাদ অভিমুখে 
যাইতে লাগিলেন। নানাদেশ অতি- 
ক্রম করিয়া অবশেষে সেই নগরে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ন্গরে 
প্রবেশ করিবামাত্র হুসনবানুর কর্মম- 
চারিগণ অতি জঅমাদরের সহিত 
উহাকে পাহ্থশালায় লইয়া গেল। 
হুসনবানুর ভূত্যগণ তাহার যখাবিধি 
পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল ও আহারের 
নিমিত্ত নানারপ ুখাদ্য তাহাকে 
প্রদান করিল। কিন্তু মুনীরশামি জল 
পধ্যস্তগ্রহণ করিলেন নণ, অনাহারে 
পড়িয়া রহিলেন। হুসনবানুর ভূত্যগণ 
তাহাকে টাকাকড়ি দিতে চাহিল,তাহাও 
তিনি গ্রহণ করিলেন না । অবশেষে 
এই সংবাঁদ হুসনবান্ুর নিকট প্রেরিত 
হইল; হুসনবান্ু পথিককে তাহার 
নিকট আনিতে বুলিলেন। মুনীরশামি 
তাহার নিকট আনীত, হইলে, পদ্দার 
অভ্তরালে বলিয়া হজনবানু তাহাকে 


২৪ হাতেমতাই । 


জিজ্ঞাসা করিলেন,-হে পথিক ! 
তুমি আমার নগরে আসিস অনাহারে 
কেন বহিয়াছ? টাকা-কড়ি বা কেন 
গ্রহণ করিতেছ ন।? মুনীরশামি উত্তর 
করিলেন, --- “ বণিক-কন্তা । আমি 
টাকা-কড়িব প্রার্থী নই, ধন-সম্পত্ভি 
আমার অনেক আছে । আমি খোয়ার- 
জম দেশের রাজপুত্র ! যে জন্য আমি 
এতদ্র আসিয়াছি, সে বাসন] পুর্ণ ন। 
হইলে আমি আহারাদি কিছুই কঞ্সিব 
না, অনাহারে এই স্থানে প্রাদত্যাগ 
করিব।” হুসনবানু জিজ্ঞাসা করি 
লেন,_-তুমি যদি রাজপুত্র, তাহা 
হইলে সন্নাসীর বেশ কেন ধারণ 
করিয়াছ ? আর তোমার মনের বাসনা 
কি?” মুনীরশামি উত্তর করিলে ন,- 
“হে বণিক-কন্তা। আমি আপনার 
চিত্র দেখিয়াছি। সেই চিত্র দেখিয়া 
আপনার অলেকিক রূপে আমি 
মোহিত হইয়াছি । আপনাকে ধববাহ 
করিবার নিমিত্ত আমি হখ, প্রশ্বর্ধ্য, 
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা সমুদয় পরি 
ত্যাগ করিয়া» এই উদাসীন বেশে এত 
দুরদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। 
আপনি যদি আমার প্রার্থনা পুর্ণ 
করেন তাহ। হইলে এ প্রাণ রাখিঝু 
না হইলে আপনার “সম্মুধেই আমি 
আমার ছার জীবন বিসর্জন করিব ।” 


হুসনবানু এই কথ শুনিয়া বলিলেন, 
- রাজপুত্র! বৃথা আপনার এ 
ছুরাশী! প্রাণকে ধুলি করিয়! যদি 
আপনি বায়ুর সহিত মিশ্রিত করেন, 
তখ।পি আপনি আমার মুখ দেখিতে 
পাইবেন না; আমাকে বিবাহ করা 
ত দরের কথী।” মুনধরশীমি বলি- 
লেন,-পিত্রীরপে যদি আপনাকে 
আমি না পাই, তাঁভা হইলে, এ প্রাণ. 


। আমি কিছুতেই রাখিব না। আপনার 


দ্বারে আমি আত্মহত্যা কৰিব ।” 
হুসনবানু উত্তত্র করিলেন, প্রাণ 
বিসর্জন করা সহজ কথা; কিন্তু পত্বী- 
রূপে আমাকে লাভ করা সেরূপ সহজ 
কথা নহে; আপনি বোধ হয়, আমার 
প্রতিজ্ঞার ন্ষয় শুনিয়া থাকিবেন্‌। 
সাত সমশ্তা আমি স্থির করিয়া রাখি- 
যছি; আমার ঘ্বারদেশে তাহা লেখা 
আছে । আমার প্রতিজ্ঞ। এই ষেঃ যে 
আমার সেই সাত সমস্ত। পুরণ করিতে 
পারিবে, তাহাকেই আমি বিবাহ 
করিব, অন্ত কাহাকেও আমি বিবাহ 
করিব না! আপনার ক্ষমত। থাকে, 
আপনি সেই সাত সমস্ত! পুরণ করুন। 
তাহা কন্সিতে 'পারিলে, আমি আপ- 
নাকে পতিরূপে বরণ করিব ।” মুনীর- 
শামি জিজ্ঞাসা করিলেন,-সে সাত 
সমন্তা কি ?” হুসনবানু উত্তর করি- 


পম অধ্যান্ব। 


এই-- একবার 
দেখিতে 


লেন শ্রথম প্রচ 
দেখিয়াছি, আর একবার 


বাসনা হয়। ইহার তত্ব আনয়ন 
করুন।” মুনীরশীমি উত্তর করি- 
লেন,_“কে একূপ বাসনা করিত? 


যে লোক এ কথ বলিতেছে, দে 
কোথায় থাকে, আব কেন সে এরূপ 
বসিতেছে % ভসনবান্থু উত্তর করি- 
€লন,“যদি এ সমুদয় তত্র আমি 
জানিব, তাহা হইলে আপনাকে আর 
জিজ্ঞাম1া! করিতেছি কেন? ইহার 
সন্ধান আপনি গিয়। আনয়ন করিবেন, 
ইহাই হইল সমস্ত” এই কথ। 
শুনিষ়] মুনীরশামি গালে হাত দিয়া 
বসিয়া পড়িলেন। তিনি মনে মনে 
করিলেন যেঃ এরূপ হছুর্থট প্রশ্নের কে 
উত্তর দিতে জমর্থ হইবে । “একবার 
দেখিয়াছি, আর একবার দেখিতে 
ইচ্ছা হয়।” কোথা কে কবে হইতে 
কেন এ কথা বলিতেছে, তাহ! আমি 
কিছুই জানি নাঁ। এরূপ অবস্থায় 
কেমন করিয়া আমি এ প্রশ্নের উত্তর 
দিব। অনেক ভাবিয়া চিত্তিয়া তিনি 
হুসনবান্থকে বলিলেন --না জানিয়] 
শুনিয়া কিরপে আমি এ বিষয়ের 
অনুসন্ধান করিবণ আপনার এই 
নগরে বাস করিয়া যত দিন জীবিত 
থাকিব, তত দিন আমি আপনাকে 


ধ্যান করিয়। কালাতিপাত করিব ।” 
ভসনবান উত্তর করিপদেন,-"এরপ 
ভীরু মনুষ্যকে আমার নগরে আমি 
থাকিতে দিব না। এ নগর পরিত্যাগ 
করিয়া যেখানে ইচ্ছা, সেই স্থানে 
আপনি প্রস্থান করুন! মানে মানে 
প্রস্থান করেন ত তাল, তাহা না 
করিলে অপমান হইয়া আপনাকে এ 
দেশ হইতে দূর হইতে হইবে ।” 
নিরুপায় ভইয়া1 মুনীরশামি এক বহ- 
সরের সময শ্রার্থনা করিলেন। হুসন- 
বাছ সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 
যত্কিঞ্িং পথ-খরচ লইয়া, সে স্থান 
হইতে মুনীরশামি বিদায় হইলেন । 
মুনীরশামির মত আরও কত রাজপুত্রঃ 
বণিকপুত্র প্রভৃতি আসিয়া, হুসনবানুর 
পাণিগ্রহণের প্রার্থনা করিল; কিন্তু 
সকলেই সেই সাত সমশ্তার বিষয় 
শুনিয়া নিরাশ হইল। হতাশ হইয়া 
কেহ বা মনোছুঃখে মৃত্যুমখে পতিত 
হইল, কেহ বা পাগল হইয়া গেল, 
কেহ বা নাস্তিক হইয়া পড়িল । 
হুসন্বান্ধর চিত্র বগলে লইয়া, 
মুনীরশামি, দেশ পর্যটন করিতে 
লাগিলেন। কত দেশ, কত নগর, 
কত* পর্বত, কত প্রস্তর, কত বন 
উপবন পার হইয়া পতনি যুইতে 
লাগিলেন। যাইতে যাইতে কখন 


খু 


তিনি জনশুন্ত প্রাস্তরের মাঝখানে 
বসিষ্বা হু'দনবানর রূপ ধ্যান করিয়া 
ত্রন্দন করেন। কখন কোন বনের 
মাঝে বসিয়া হাশ্স করেন। কখন 
কোন পব্ষতে বার বার আপনার 
মাথ। ঠুকিয়্া বিলাপ করিতে থাকেন। 
ফল কথা, ছুসনবান্ুর প্রেমে নিতান্ত 
আসক্ত হইয়া, তিনি উন্মাদের স্তায় 
হইয়া পড়িলেন। কত দেশ ভ্রমণ 
করিলেন, কত স্থান দর্শন করিলেন, 
কিস্ত কোন স্থানেই হুসনবান্ুর প্রথম 
প্রশ্নের কিছুমাত্র তত্ব জানিতে পারি- 
লেননা। এইরূপে নানাদেশ অতি- 
ক্রম করিয়া মুনীরশামি অবশেষে 
ইমন রাজ্যের অন্তর্গত এক বনে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই 
নিবিড় বনে এক বক্ষতলে বসিয়' 
মনে মনে দীর্ধনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া, নানারূপ বিলাপ করিতে 
লাগিলেন । দৈবন্রমে সেইণ্দিন ইমন 
দেশের রাজপুত্র হাতেম সেই বনে 
শীকার করিতে আসিয়াছিলেন। দুর 


হইতে মুনীরশামির ক্রন্দনধ্বনি শ্রহণ, 


করিয়া তিনি ভৃত্যবর্গকে বলিলেন»__ 
“দেখ ত, এ বিজন অরণে কে রোদন 
করিতেছে ?? ভৃত্যগথ সেই দিকে 
দৌড়িয় গেকী ও" পুনরায় প্রত্যাগমন 
করিধ],” ছাতেমের নিকট নিবেদন 


টিনিনরি সি উনি 00১0 


হাতেমতাই । 


করিল,--*রাজকুমার । সন্যাসীর বেশ- 
ধারী এক হুন্দর ধুবাপুরুষ বৃক্ষতলে 
বসিয়। ক্রন্দন করিতেছে । তাহাকে 
আমরা পরিচস্্ ঞিজ্ঞান। করিলাম । 
সে আমাদের কথার উত্তর দিল না, 
ক্রমাগত দীখনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
ক্রন্দন করিতে লাগিল ।” ভূত্যদিগের 
মুখে এইরূপ শুনিয়া হাতেম অশ- 
পৃষ্ঠে থাকিয়া ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষের 
নিকট গমন করিলেন। লুককাগিত 
খাকিয়। মুনীরশামির অবস্থা দেখিতে 
লাগিলেন। দেখিলেন যে, সেই নব্য 
যুবক এক একটা এবপ দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিতেছে যে, তাহাতে 
তাহার বক্ষঃস্থল যেন বিদীর্ণ ' হইয়া 
যাইতেছে । তাহার মুখ মলিন হই 
গিফ়্াছে। তাহার শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ 
হইস্সা গিয়াছে । চক্ষের জলে তাহার 
বক্ষঃদেশ ভাসিয়া যাইতেছে । তাহার 
অবস্থা দেখিয়া হাতেমের দয়ার্ড জদয় 
অতিশয় কাতর হইল। অশ্ব-পৃষ্ঠ 
হইতে অবতরণ করিয়া, হাতেম তাহার 
সম্মুখে গি্া দাড়াইলেন। মুনীরশামি 
কিস্ত মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, 
হাতেমের দিকে একবার তিনি চাহি- 
যাও দেখিলেন না। অতঃপর হাতেম 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--“ভাই, 
তুমি কে ৭কি এমন ঘোর ছুঃখে তুমি 
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পতিত হইয়াছ যে, এরূপ ক্রন্দন করি- 
তেছ % সমুদয় কথা তুমি আমাকে 
খুলিয়া খল। ঈশ্বরের কাধ্যে আমি 
আমার প্রাণ, মন, দেহ নিয়োজিত 
করিয়াছি । তাহার স্থষ্ট জীবগণের 
ছুঃখ নিবারণ করিয়া তাহার প্রীতি 
সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। 
তোমার হুঃখের কারণ জানিতে পৰিলে 
শতাভার প্রতিকার করিতেও আমি 
ধথাসাধ্য চেষ্টা করিব। যদি অর্থের 
প্রশ্নোজন থাকে, তাহা হইলে অর্থ 
দিয়া তোমাকে আমি পরিতোষ 
করিব। যদি তুষ্ট লোকের উপদ্রবে 
তুমি উতপীড়িত হইয়া! থাক, তাহা 
হইলে তোমার শক্রকে দমন করিতে 
আমি যত করিব। সে কাধ্যে আমি 
প্রাণ দিতেও প্রস্তত আছি। যদি 
কোন যুবতীর প্রেমে তুমি আসক্ত 
হইয়া থাক, তাহ হইলে তাহার 
সহিত তোমার মিলন করিয়া দিতেও 
আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব ।* ভাতে- 
মের এইরূপ মছ মধুর বাক্য শ্রবণ 
করিয়া মুনিরশামি মস্তক উত্তোলন 
করিয়া চাহিয়া? দেখিলেন। দেখিলেন 
যে, সম্মুখে রাজপরিচ্ছদ প্রিধেক্স দেব- 
কুমার সদৃশ পরম রূপবান এক যুবক 
দণ্ডায়মান রহিয়্াছেন। দয়া দাক্ষিণ্য 
ভাব তাহার মুখমগুল হইতে 


জ্যোতিরূপে বাহির হইতেছে । মুনির- 
শামি তাহাকে প্রণাম করিয়া উত্তর 
করিলেন, “ভাই ! আমার ছুঃখের 
কথা তোমাকে আবু কি বলিব ! ধলি- 
বার শক্তি আর আমার নাই! তার 
পর বলিয়্াই বাকি হইবে! আমার 
ছুঃখে হুঃধী হয়, পৃথিবীতে এমন কেহ 
নাই ! সেছুঃখ নিবারণ করে, তেমন 
শক্তিও কাহারও নাই।” হাতেম 
উত্তর করিলেন, “শ্ববের কুপাক়্ 
মান্ষ সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ 
হইতে পারে। তোমার শোকেন 
কারণ কি; তাহ] তুমি আমাকে বল। 
আমি সত্য করিতেছি যে, জে হুঃখ 
প্রতিকারের নিমিত্ত আমি যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিব।” হাতেমের মধুরবচনে 


আশ্বস্ত হইয়া, মুনীরশামি নিজের 


কুক্ষিদেশ হইতে হুসনবানুর চিত্রখানি 
বাহির করিলেন ! চিত্রখানি হাতেমের 
হস্তে দিয়! বলিলেন,_প্ষাহার এই 
চিত্রখানি, তাহার রূপে আমি মুগ্ধ 
হইয়াছি। তুমি নিজেই বিবেচনা 
করিয়া দেখ ভাই, যে তাহাকে ' 
দেখিক্সা মানুষের এ দশা ঘটিতে পারে 
কি না পারে! তাহার যেমন রূপ, 
তেষ্ষনি গুণ। 'উহণকে ওদি লাভ 
করিতে না পারি, তাহ! হইলে এ প্রাণ 
আমি রাখিব না। তাহার প্রেমে 


২৮ .. স্াতেমতাই। 


আসক্ত হৃইক্সা পাগলের স্তায় আমি 
পথে পথে বেড়াইতেছি।” চিত্র- 
' খানিতে হুসনবানু'ওর রূপ দেখিয়া 
হাতেম কিছুক্ষণের নিমিত্ত স্তত্তিত 
হইয়া কহিলেন । তাহার পর তিনি 
বলিলেন.__ “হে যুবক ! অত্য বটে, 
এরূপ রূপবতী যুবতীর প্রেমে যে 
আসক্ত হইয়াছে, সে কিছুতেই স্থির 
থাকিতে পারে না। এরূপ দুর্দশা 
তাহার ঘটিতে পারে; কিন্তু তুমি 
হতাশ হইও না ঈশ্বরের ধ্যান কর; 
তাহার কপায় তোমার মনোবাহা! সিদ্ধ 
হইবে । আমি তোযার নিকট প্রতিজ্ঞ! 
করিতেছি যে, বাহার ভালবাসায় তুমি 
আবদ্ধ হইয়াছ, সাহার সহিত যেমন 
করিয়া পারি, তোমার মিলন করিয়। 
দিব! আর যে পধ্যন্ত না মিলন করিয়া 
ফিতে পারি, সে পধ্যন্ত আমি তোমার 
সঙ্গ ছাড়িব না।” হাতেম মুনীর- 
শামিকে এইরূপে আশগ্রশ্ত কুরিলেন । 
হাতেমের প্রবোধ বচনে ভিনি অনে- 
কটা ধৈধ্য অবলম্বন করিতে সমর্থ 
হইলেন। আহার পর হাতেম মুনির- 
শামি পরিচয় জিক্গাসা করিলেন । 
মুনীরশামি নিজের পক্িচয় প্রদান 
করিলেন ও কিরূপে তিনি হুদনবানুর 
প্রেমে আৎদ্ধ হইক্মছেন ও কেনই বা 
তিনিহুষনবান্থকে লাভ করিতে সমর্থ 


হন নাই,-আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত 
হাতেমের নিকট বর্ণন করিলেন। 
অতি সমাদরের সহিত হাতেম 
যুনীরশামিকে ইমন নগরে লইঞ1 
আমিলেন। বাট্টীতে আনিষ্বা হাতেম 
তাহাকে স্নান করাইলেন ও সন্যাসীর 
বেশ পরিত্যাগ করাইস্বা, রাজ-পরিচ্ছ্দ 
পরিধান করাইলেন। ভালরপ সুখাদ্য 
প্রদান করিয়া! তাহাকে পরিতুষ্ট করি- 
লেন। মনের শান্তির নিমিত্ত ভাহাকে 
গীত শুনাইলেন ও নাচ আামাসা দেখা, 
ইলেন। এইরুপে চারি পাঁচ দিন 
কাটিয়া গেল। এক দিন মুনীরশামিকে 
বিরম বদন দেখিয়া হাতেম বলিলেন» 
"ভাই মুনীরশামি ! তুমি বোধ, হয় 
মনে করিয়াছ, যে, তোমার বিষয় আমি 
বিশ্বরণ হইয়াছি ! না|! ভাই ! তোমার 
কথ। আমি ভুলি নাই । শীভ্রই তোমার 
কাধ্যে আমি প্রবৃত্ত হইন!” মুনীর" 
শামি উত্তর করিলেন)১--“ভাই হাতেম! 
আমার বিষয় তুমি যে ভুলিয়া গিয়াছ, 
এ চিন্তা] আমার মনে উদয় হয় নাই । 
আমি ভাবিতিচ্ি যে, ভুমি রাজপুত্র, 
স্থখে তমি লালিত পালিত। পরম 
হখে তুমি, গুহে থাকিয়া কালক্ষেপ 
কর্ধিতেছ । আমার কার্যে প্রবৃত্ত হইলে 
তুমি নানারূপ বিপদে পতিত হইবে, 
তোমাকে নানারপ কেশ ভোগ করিতে 


পাম অধ্যায়। ২৭) 


হইবে। এরূপ হ্থখ অর্ধ হইতে 
বঞ্চিত করিয়। দুঃখে +ও ক্লেশে তোমাকে 


নিক্ষেপ কর। আমার কি উচিত ভয় ? 
আমি তাই ভাবিতেছি। না ভাই ! 


এ ছুর্ভাগার জন্য তৃমি রেশ করিও ন!। 
আমার কপালে যাহা! আছে, তাহাই 
হইবে, আমাকে বিদায় দাও, আমি এ 
স্থান হইতে প্রস্থান কর্ি। হাতেম 
উত্তর করিলেন,-মুশীরশাহি ! তুমি 
আমাকে ভালরূপে জান না। জশবের 
দুঃখ নিবারণ করিয়। জীবন অতিবাহিত 
করিব, ইহাই আমার দু সঙ্গল্স। 
ইহ জীবনের হুখ-সচ্ছন্দতাকে আমি 
অতিশয় তুচ্ছ করি । মে জন্য তোমার 
কোন চিন্তা নাই। সংসারের শখ 
এশ্বধ্য পরিতাগ করিয়। আমি যে 
তোমার কাধ্যে প্রবৃত্ত হই, সে* ইচ্ছা 
তুমি না করিতে পার। কিন্তু আমি 
তোমাকে কথা দিয়াছি, তোমার হুহখ 
নিবারণ করিবার নিমিস্ত আমি প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি, যথাসাধ্য আমি আমার 
প্রতিজ্দাী পালন করিতে চেষ্ট। করিব ।” 
এই বশিয। হাতেম, ইমনের রাজিব 
চারাদিগকে ডাকিয়। পাঠাইলেন। 
তাহারা উপস্থিত ভইলে হাতেম সক- 
লকে বগিলেন,-“দেখ | কিছুদিনের 
নিমিত্ত আমি বিদেশে যাইব ফিরিয়া 
মাসিতে আমার বোধ হয় বিলম্ব 


হইবে, আমার অবর্তমানে সকল কার্ধ্য 
যেন হুচারুরূপে নির্বাহিত হয়। এখন 
যেরূপ নিদেশী, পথিক ও অতিথিদিগেন্ন 
| ভইতেছে, এখন যেরূপ ক্ষুধার্তকে 
অন্ন, উলঙ্গকে বস্ত্র, অনাথদিগকে অর্থ 
প্রদস্ত হইতেছে, আমার অনুপস্থিতি 
কালেও যেন সে সমুদয় কার্য ঠিক 
সেইরূপে নির্বাহিত হয়, সে বিষয়ে 
যেন কোনরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না হয়ঃ 
লোকে যেন ন1 বলে যে, হাতেম দেশে 
নাই, সেইভ্ন্ত দীন-দরিদ্রদিগের আর 
তক্জাব্ধান হয় না|” 
কন্মচারিদিগকে এইব্সপে বার বার 
সাবধান করিয়া মুনীরশামির সহিত 
হাতেম স্বদেশ হইতে বহির্গত হই- 
লেন। দেশ হইতে বাহির হইয়া 
শাহানাদ অভিমুখে ছুই জনে যাত্রা 
করিলেন । নানা দেশ অতিক্রম করিয়া 
কিছুকাল পরে সেই নগরে গিয়া উপ 
স্থিত হইইপেন। নগরে উপস্থিত হইব। 
ত্র হুসনবান্ুর কম্মচারিগণ তাহা 
দিগকে অতি সমাদরের সহিত অতিথি 
শালায় লইয়া গেল! স্ত্যগণ যথা 


রীতি তাহাদের সেবাক্স নিযুক্ত হইল। 


নানাবিধ ্হুখাদ্য প্রত্তত করিয়া, 
তাহাদের সম্মুখে আনিয়া রাখিল। 
গাহাদিগকে উপচৌকন দিহার নিমিদ্ত 
স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রী লইয়া আর্সিল, 
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কিন্ত হাতেম ও মুনীরশামি কিছুমাত্র 
আহার করিলেন না, ধনও গ্রহণ করি 
লেন না। হাতেম বলিলেন, জখাদ্য 
আহার করিব বলিয়া আমরা এ স্থানে 
আগমন করি নাই, ধনলোভেও আমরা 
এ স্থানে আসি নাই। ঈশ্বরের 
প্রসাদে ধনরত্বের অভাব আমাদের 
নাই। তোমরা তোমাদের কর্র্শ- 
ঠাকুরাণীর নিকট গিয়া সংবাদ দাও 
যে বিশেষ প্রয়োজনে ছুই ব্যক্তি আপ- 
নার নগরে আসিয়া উপস্থিত হই- 
স্সাছে ।” ভৃত্যগণ, হসন্বানুকে গিয়। 
সৎবাদ দ্রিল যে,_-কোথা হইতে আজ 
এক সুকুমার যুবক আপনার নগরে 
আসিয়া উপস্থিত হইস্কাছে। তাহার 
সহিত সেই পুর্ব-পরিচিত রাজপুত্র 
মুনীরশামিও আসিয়াছেন, তাহারা 
আহারাদি কিছুই করিলেন না, ধন- 
রত্ব কিছুই গ্রহণ করিলেন না। 
তাহারা আপনার সহিত সাক্ষীৎ করি- 
বার প্রার্থনা করিতেছেন ।” হুসনবানু 
তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ডাকিয়। পাঠা- 
লেন। তাহারা আসিয়া উপস্থিত 
হইলে, যবনিকার অস্তরালে বসিয়া 
হুসনবান্থ হাতেমকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন,_“আপনি*কে ? কি মনে কর্বরয়া 
আমাক নগরে: শুভাগমন করিয়াছেন ?” 
হাতেম উত্তর করিলেন,-“আমি ইমন 


দেশের ঝাজপুত্র আমার নাম হাতেম । 
আমার ভ্রাতা মুনশীরশামি আপনার 
প্রেমে আসক্ত হইয়া জীবনান্ত করি- 
তেছেন । আমি ত্তাহার কাধ্যে আপ- 
নার নিকট আগমন করিয়াছি । দেখুন, 
আপনাকে লাভ করিতে না পাবিস্বা, 
মুনীরশামির কিরূপ অবস্থা হইয়াছে । 
অন্ুগ্রহ.করিয়া' আপনি একবার মুখ- 
চন্দ্রমা মুনীরশামিকে প্রদর্শন করুন, 
তাহ দর্শন করিয়া তাহার তাপিত 
প্রাণ অনেকট। শীতল হউক ।”হুসনবান্ু 
উত্তর করিলেন,-“আমি জ্পীলোক ! 
বিদেশী অপরিচিত লোককে মুখ প্রদর্শন 
কর। আমাদের রীতি নহে । সে রি 
কি করিয়া আমি করিতে পারি । 
আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, যে রা 
সাত সমস্তা পুরণ করিতে পারিবে, 
তাহাকে আমি পতিত্তে বরণ করিব ।” 
হাতেম বলিলেনআপনার সাত জম্বস্ত 
কি, তাহা একবার শুনিতে পাই না 
হুসনবানু উত্তর করিলেন,--“আপনারা 
প্রথম আহারাদি করুন । পথশ্রমে ক্কাস্ত 
আছেন, প্রথম সে শ্রম দর করুন। 
তাহার পর সমস্তার কথা হইবে ।” এই 
বলির ছসনবান্ু তাহাদের আহাবীয় 
সামগ্রীর আয়োজন করিবার নিমিত্ত 
ভূত্যদিগকে আদেশ করিলেন । ভূত্য- 
গণ নানাবিধ স্বখাদ্যের আয়োজন 


পঞ্চম অধ্যায়, 


কবিল । হাতেম গু মুনীরশামি তাহা 
আহার করিয়। নিজাম করিতে লাগি- 
লেন। তাহাদের শ্রান্তি দূর হইলে 
হুসনবান্ু পুনরাষ পদ্দার অন্তরালে 
আসিয়া বসিলেন । হাতেম বলিলেন, 
“অুন্দরি ! এক্ষণে আপনার সমস্তা কি, 
তাহা আমাকে বলিতে আজ্ঞা হউক । 
আর একটা কথা, ষদি আপনার 
, সমস্তা আমি পুরণ করিতে সমর্থ হই, 
তাহা হইলে যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে 
আমি আপনাকে প্রদান করিব । 
আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, সেই 
ব্যক্তিকে বিনা আপন্তিতে আপনি 
বিবাহ করিবেন ।” হুসনবান্ছগ এ কথায় 
সম্মত হইলেন । হুসনবানু বলিলেন,__ 
“আমার সাত সমন্ত। যদি আপনি পুরণ 
করিতে পারেন, তাহা হইলে যাহার 
হস্তে আমাকে আপনি সমর্পণ করিবেন 
তাশ্গাকেই আমি বিবাহ করিব ।” 
হাতেম বলিলেন,_-“তবে এক্ষণে আপ- 
নার সমস্তা কি, তাহা আমাকে বলুন ।” 
হুসনবান্থু উত্তর করিলেন,_-"আমার 


০১ 


প্রথম সমস্ত) এই, একবার দেখিয়াছি, 


' আর একবার দেখিতে বাসনা হয়,এ 


ৃ 


| 


টাকারও 


পা পল্লি ১ পপ সাতাশ সপ্পাশ পাশা শীট পি প্পাশাপীশিী। 
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কথা কে বলিতেছে ? কোথায় সে এ 
কথা বলিতেছে কেন সে এ কথা 
বলিতেছে। এই তর্ আপনাকে অনু- 
সন্ধান করিয়া আনিতে হইবে । ইহাই 
হইল প্রথম সমন্তা ৷ এই প্রথম প্রশ্ের 
উত্তর আনিয়া দিতে পারিলে তাহার 
পর দ্বিতীয় প্রশ্নের কথা আমি আপ- 
নাকে বলিব।” হাতেম বলিলেন) 
“ভাল ! এই প্রম্মের উদ্ভতর আনিতে 
আমি এক্ষণে চলিলাম । রাজপুত্র মুনী- 
রশামি এই স্থানে রহিলেন। তাহার 
তত্বাবধান আপনি লইবেন। তাহার 
যেন কোন রেশ না হয়, তাহা দেখি- 
বেন।” এই কথা বলিয়! হাতেম ও 
মুনীরশামি পান্থশালায় প্রত্যাগরমন 
করিলেন। সেই স্থানে মুনীরশামিকে 
রাখিয়া হাতেম প্রথম সমস্তা পুরণ 
করিবাধ নিমিত্ত যাত্রা করিলেন । 


ছিুত্ভীন্র ভ্ভাঙ্গা &. 


পিল 


প্রথম অধ্যায় । 
- ব্যান্র ও শুগাল। 

মুপিরশামির নিকট বিদায় হইয়। 
হাতেম শ্রথম প্রশ্ন পুরণ করিবার 
নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। কিছু দূর 
গিয়া তিনি মনে মন ভাঁবিতে লাগি- 
লেন। “একবার দেখিয়াছি, আর এক 
বার দেখিতে ইচ্ছা হয়। প্রন্ম হইল 
এই । কোথায় কোন্‌ ব্যক্তি একথা 
বলিতেছে, তাহা আমি কিছুই জানি 
না। কোন দ্বিকে গমন করিলে সে 
ব্যক্তির সন্ধান আমি পাইব, ভাহারও 
কিছুই জানি না। এখন কোন্‌ দিকে 
যাই ! বড়ই কঠিল কথা। যাহা হউক, 
ঈশ্বরের কার্ষে আমি এ গুরুভার 
আপনার স্কন্ধে ধারণ করিয়াছি ।'তিনিই 
ইহার উপায় করিবেন । ঈশ্বর কুপা 
না করিলে কিছুতেই আমি এ দায় 
হইতে উদ্ধার হইতে পারিব না” 
এইরূপ চিন্তা করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি 
একাস্ত বিশ্বাস করিয়া হাতেম অগ্রসর 
হইতে লাগলেন + ,বহুদেশ অতিক্রেম 
করিয়া অবশেষে তিনি এক বনের 
তল এল 
ভতর প্রবেশ করিলেন। গেই বিজন 


বনে প্রবেশ করিয়া হাতেম দেখিলেন 
যে, এক নেকৃড়ে বাধ এক হরিণীর 
প্রতি ধাবিত হইয়াছে । হরিণীর 
সম্প্রতি শাবক হুইয়াছে। ব্যান 
হবিণীকে ধুত করিয়া খণ্ড খণ্ড করে 
মার কি, এমন সময় হাতেম উচ্চৈঃ- 
বরে বলিলেন,__“রে নিষ্ঠর পশু! 
নিরস্ত হও । হরিণীকে বধ করিও না। 
ইন্ভাকে ৰধ করিলে তুমি ঘোর পাপে 
নিষ্গ্র হইবে! হত্রিণীর ত প্র:ণ নাশ 
হইবে, তাহা ব্যতীত ইহার জনজাতি 
শাবক হইস্াছে, ইহার স্তন হইতে 
ছুর্ধধাতা বিগলিত হইতেছে । আহারা- 
ভাবে পে শিশুগুলিও বিনষ্ট হইবে। 
এরূপ খোর নিষ্টর কার্য হইতে তুমি 
নিবৃত্ত হও.” ব্যান স্তব্ধ হইয়া ফাড়া- 
ইল। তাহার পর সে বলিল,_তুমি 
বোধ হয় হাতেম্‌। হাতেম তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “ই, অমি সেই 
ব্যক্তি বটে ৭ কিন্ততুমি কি করিয়া 
জাটিগে যে, আমি হাতেম % ব্যাজ্ত 
উত্তর করিল,--*তোমার দয়! ও 
সাহস দেখিয়। আমি বুঝিতে পারি 
লাম যে, তুমি হাতেম। পৃথিবীতে 
তোমার তুল্য দাত। দয়্াবান্‌ ও ঈশ্বর-: 


প্রথম অধ্যায় । 


পরায়ণ ব্যক্তি আর ভ্বিতীষ লাই। 
কিন্তু হাতেম ! আমার প্রতি ভূমি এরূপ 
নিষ্টটর আচরণ কেন করিলে? ক্ষুধায় 
প্র্গীড়িত হইয়া আমি শীকার করিতে- 
ছিলাম । মুখ হইতে আমার ভক্ষা জব্য 
তুমি কেন কাড়িক়া লইলে ?” হাতেম 
বঙলিলেন,--“তোমাক্ষে আমি রেশ 
দিব না। তোমার বাসনা কি, তাহ! 
শআমাকে বল, তোমারও বাসনা আমি 
পুর্ণ করিব।” ব্যান উত্তর করিল্স,__ 
"ক্ষুধায় আমি অতিশয় কাতর হই- 
যাছি। আমাকে তুমি আহার প্রদান 
কর। মাংস আমাদের আহার, তুমি 
আমাকে মাৎস প্রদান কর” হাতেম 
বাপির্লন,--“অন্ত পণ্ড বধ করিস 
তাগ্থার মাংস তোমাকে আমি প্রদান 
করিতে পারি না। আমার নিজের 
মাংস দিয়া তোমাকে আমি পবিিতৃপ্ত 
কর্সিব। আমার শরীরের কোন্‌ 
অংশের মাংস ভক্ষণ করিতে তোমার 
বাসনা, তাহা! আমাকে বল। এই 
মুহর্তে সেই স্থানের মাংস কাটিক্ছা 
তোমাকে আমি শ্রদান করিব ।” 
ব্যাস্ত উত্তপ্প কর্সিল,--“নিতন্ব দেশের 
মাংদ অস্থিহীন হ্বুকোমল+সেইস্থানের 
মাথস তুমি আমাকে প্রদান কর ।” 
হাতেম তৎক্ষণাৎ কোমর হইতে 


ও 


হইতে বুস্ৃৎ বৃহৎ কয়েক খণ্ড মাংস 
কাটি] ব্যান্রকে প্রদান করিলেন। 
ব্যাস্ত তাহ? খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিল। 
পরিতৃপ্ত হইয়া সে বলিল,__“হাতেম ! 
তুমি ধন্য ! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন । 
ইমন হেন রাজ্য, সে রাজ ও ভাঙার 
হুর্থ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া! তুমি 
এরূপ বনে বনে ভষণ করিতেছ 
কেন ?” হাতেম উত্তর করিলেন,_- 
“খোয়ারজম দেশের লাজপুত্র মুনীর- 
শামি হসনবান্তর প্রেমে আবদ্ধ হুইয়া- 
ছেন। পরের উপকার করিলে ভগবান্‌ 
প্রীতি লাভ করেন। সে নিমিত মুন্ীর- 
শামির ছুঃখ দূর করিতে আমি ব্রতী 
হুইয়াছি। হুসনবান্ুর সহিত ' ঘুনীর- 
শামির যাহাতে মিলন হয়, সেই 
চেষ্টার আমি দেশে দেশে কিরি- 
তেছি। হুদনবানু প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন 
যে, যে ব্যক্তি তাহার সাত সমস্তা পুরণ 
করিতে *্পারিবে, তিমি তাহাকেই 
বিবাহ কন্সিবেন। মুনীরশামির হইয়া 
আমি দেই সাত সমস্তা পুরণ কল্িতে 
চেষ্টা কর্সিতেছি। যদি সফল হই, 
তাহা। হইলে মুনীরশামির হস্তে আমি 
হুসনবানুকে প্রদান করিব। এক্ষণে 
প্রথ্‌ম প্রমের উত্তর সংগ্রহ করিবার 
নিমিসত আমি বাহিত্ব হইয়ীছি। দে 


ছোরা। বাছির করিস্া' নিজের শব্বীকষ | প্রশ্ন এইরূপ,-একবার দেখিক্গাছি, 


৩৪ 


পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা! হম্স। কোন্‌ 


ব্যক্তি একথ। বলিতেছে, সে কোথার 
আছে, কি €স একবার দেখিয়াছে, 
ইচ্ছার বিন্দু বিসর্গ আমি কিছুই জানি 
না। সেই বিষয়ের অনুসন্ধানে আমি 
এইরূপ বনে জঙ্গলে পাহাড় পর্বতে 
ভ্রমণ করিতেছি ।” ব্যান এই সমুদস্ব 
বৃস্তাতস্ত শুনি বলিল,__-“বুদ্ধ লোক- 
দিগের মুখে আমি শুনিয়্াছি যে, 
দত্তহয়েদা নামক এক প্রাস্তর আছে। 
লোক সেস্থানেযাইলে সমস্ত দিন 
তাহাকে ঘ্ৃরিক়্! ফিরিয়া বেড়াইতে হন, 
আর €সই সমর সে প্র শব্দ শুনিতে 
পায়। “একবার দেখিয়াছি; আর 
একবার দেখিতে বামনা হয়, সে 
স্থানে কোনও ব্যক্তি ক্রমাগত এই 
কথা বলিতেছে। কিন্তু নে ব্যক্তি কে, 
ও সেকি দেখিয়াছে, সে কথা আমি 
জানি না।” হাতেম জিজ্ঞাসা করি, 
লেন, “জে দস্ভহয়েদ! কোন দিক দিয়া 
যাইতে হুম্ম?” 
£এস্থান হইতে কিছু দূরে গমন করিলে 
ছুইটী পথ দেখিতে পাইবে। বাম 
হাতের. পথে যাইবে না। দক্ষিণ 
হাতের পথ অবলম্বন কত্িঘা গমন 
করিলে যথা সময়ে দক্তহদেদ। প্রাসরে 
পিয়া উপ্চ্থিত হইবে ৮”. 

: দৃহাতেম এই বার প্রথম প্রশ্থের 


ব্যাস্ত উদ্ভর করিল, 


হাতেমতা ই | 


যত্কিঞ্চিৎ সন্ধান পাইলেন । আনন্দিত 
মনে তিন ব্যাজ ও হরিণীর নিকট 
বিদ্বায় গ্রহণ করিলেন । তাহারা ছুই 
জনেই হাতেমের বীরত্ব ও দয়ার 
অনেক প্রশংসা! করিল ও তাহাকে 
বার বার আশীব্বাদ করিতে করিতে 
চঙ্গিয়া গেল। হাতেম পুনরাক়্ পথ 
চলিতে আরস্ত করিলেন । কিন্তু তিনি 
অধিক দূর যাইতে পাব্সিলেন না। 
শরীরের যে স্থান হইতে ব্যাজ্তকে 

হস কাটিস্। দিসসাছিলেন, সে স্থানে 
গভীর ক্ষত হইয়াছিল । দেই ক্ষত 
স্থান হইতে ক্রমাগত শোৰিত শ্রাব 
হওয়ায় হাতেম হূর্ধ্বল হুইয়া পড়িলেন। 
ক্ষত স্থানে ঘোর ঘন্তরণ! উপস্থিত হইলই। 
চলিতে আর পা ভঠে না। যন্ত্রণায় 
অস্থির হুইয়! হাতেম এক বৃক্ষতলে 
শুইয়া পড়িলেন। এ বুক্ষের নিকট 
এক শুগাল ও শৃগালীর় গর্ভ ছিল। 
শৃপাল ও শৃগালী তথন চরিতে থিকা 
ছিল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা ছইজনে 
গৃহে প্রত্যাশমন করিল! তাহাদের 
আবাস স্থানের নিকট একজন মনুষ্য 
পড়িঘ্বা ছটফট করিতেছে দেখিয়া, 
শৃগানচ বলিল,--”এ বাসা আযাদিশ্গকে 
পরিত্যাগ করিতে হইবে ।' এন্থানে 
মনুষ্য আসিয়াছে । মনুষ্য সকল 
জন্বর শত্রু । তাহার সহিত বসধাষ 


প্রথম অধ্যায়। 


করিলে বিপদ্‌ তটিবে।” শৃগাঁল বলিল, 
“আমার বোধ হল, এ হুন্দর যুবক 
হাতেম ব্যতীত আর কেহ নহে। ইনি 
ঘত্তহয়েদার সংশাদ আনয়ন করিতে 
গমন করিতেছেন । ক্ষত স্থানের যন্ত্র- 
পায় কাতর হুইয়া ইনি এস্থানে শুইয়া 
পড়িস্াছেন।” শ্গালী জিজ্ঞাসা 
করিল.--“হাতেম কে আর তুমি 
কি করিয়া! জানিলে যে এ হাতেম ।” 
শৃগাল উত্তর করিল,“হাতেম ইমন 
দেশের রাজপুত্র। ইহার তুল্য দাতা 
দয়াবান্‌ ঈশ্বর-পরায়ণ লোক জগতে 
নাই। আমি আমার পিতা পিতামহু- 
দিগের মুখে শুনিয়্াছিলম ষে, অমুক 
বদর অমুক দিন হাতেম এই স্থানে 
আদিয়। উপস্থিত হইবেন। আজ সেই 
দিন। সেই জন্য বঙ্িতেছি যে, ইনি 
হাতেম ব্যতীত অন্ত কেহ নহেন। 
আজ বনে এক নেকড়ে বাধ এক হপ্সি 
শ্নীকে আক্রমণ করিয়াছিল । সে হুত্িণীর 
নূতন শাবক হুইয়ান্থিল। নিজের মাংস 
ব্যান্রকে প্র্দান করিয়। হাতেম সেই 
ছরিত্ীকে উদ্ধার করিয়াছেন। শরীরের 
যে স্থান হইতে মাংম কাটিক়। ব্যাত্রকে 
প্াদান করিয়াছেস। সেই স্থালের যন্্- 
গায় হাতেম অস্থির হইস্কা! পড়িয়াছেন।।, 
' শালী বলিল,--“শুনিয়াছি মানুষ বড় 
নিঠুর হয়। নিছে যাস দিয়া মানুষ 


লাগ্কাইতে পারা যায়, 


৩৫ 


যে আধার সামান্ত একটী পশুর প্রাণ- 
রক্ষা করে, এ কথ! ত কখন শুনি 
নাই.” শগাল উত্তর করিল; ছে 
ঈশ্বর! নির্বোধ শৃগালী বলে কি! 
মনুষ্য সকল জীবের শ্রে্ট। মানব 
জাতিকে পরমেশ্বর সকলের বড় করি- 
পাছেন। তাহার পর হাতেম সেই 
মানবজাতির শ্রেষ্ঠ । হাতেমের তুল্য 
ভগবস্তক্ত মনুষ্য পৃথিবীতে আর কে 
আছে? ন্জজের মাংস ধিক হাতেম 
যেপরের উপকার করিরে, সে আর 
আশ্চধ্য কথা কি! পরের, জন্ত হাতেম 
নিজের প্রাণ পধ্যস্ত বিসর্জন কন্সিতে 
পারে ।” এই কথা শুনিয়া শৃগালী 
বলিল,---“আহা! বড় হুঃখের বিষয় 
যে, এরূপ ধার্মিক পরোপকারী লোক 
যাতনায় কাণ্ডর হইয়া ছটফট করিতে 
থাকিবে, আর আমরা চুপ করিয়া 
দেধিব! ইহার. কি কোন, উপার 
নাই % এমন কি কোন ওঁষধ নাই, 
যাহ] দ্বার হাতেমের যন্তরণ1 দুর হয়, 
যাহাতে. জে সত্বর আরোগ্য লাভ 
করিতে পারে ?” শৃগাল উত্তর করিল, 


"-“পরিরু নামক এক জীব আছে। 


তাহার মস্ভিষ যদি এ ক্ষত. স্থানে 
তাহা, হইলে 
নিমিষের মধ্যে সমুদয় যন্ত্রণা! দূর. হুইক্া 
যাক । - দেখিতে দেখিতে ,ঘ] পুরিয়। 


৩৬ 


উঠে, লোক অতৎক্ষপাৎ রোগ হইতে : 


মুক্ত হয্ব।” শুপালী জিজ্ঞাসা! করিল, 
স্পপিত্রিক কিরপ জীব? কোথায় 
থাকে 1 শগাল উত্তর করিল, 
“মাজন্দরাশ নামক এক প্রাসতর আছে, 
পরিকু সেই স্থানে বাস করে। ইহা 
দের শরীর ময়ূরের ম্যাক, কিন্ত মুখ 
মানুষের মত। ইহাদের নিকটে গিয়া, 
কেহ যদ্দি সরব প্রদান করে, তাহা 
হইলে সেই সরব পান করিয়া 
পরিক্ু উন্মত্ত হয়, উন্মস্ত হইয়া নাচিতে 
থাকে ।” শগালী জিজ্ঞাসা করিল,-- 
“পরিকর মস্তক আমরা কোখায় 
পাইব ? কে তাহা আনিবে ? শৃগাল 
উত্তর করিল,_-”সাত দিন সাত বাত্তরি 
আহার নিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া যি 
তুমি হাতেমের নিকট বজিয়া থাকিতে 
পার, কাক, পক্ষী কাহাকেও হদ্দি 
হাতেমের নিকট আসিতে না দাও, 
তাহা হইলে আমি নিজে মাল্ন্দরাণ 
প্রান্তরে গমন করিয়া পরিকর মন্তক 
'আনিতে পারি।” শগালী বলিল -_. 
“তুমি এই মুহুর্তে গমন কর । আধষর। 
দাধান্ত পশড; আমাদের হারা যদি 
হাতেমের ভ্যায় দয়াবান্‌ ০ পুরুষের 
উপকার হয়, তাহা! হইলে লিশস্র 


তাহা করিত হইবে ৭” শৃগালীর কথা 


গুনিগ্গাৎশৃগাল মাঙন্দরাণ অভিমুখে 


হাতেমতাই । 


যাত্রা করিল। দিব! রাত্রি ভ্রেতবেগে 
গমন করিস অবখোষে সেই স্থানে 
গিয়া উপস্থিত হুইল । জে স্থানে 
গিয়া দেখিল যে, পরিরুগণ বৃক্ষতলে 
বসিয়া আছে । শাল সহসা একট 
পরিকর উপর পড়িয়া তাহার মুণ্ড 
ছি'ড়িয়া লইল। এদ্দিকে শুগালী 
আহার দিজ্র। পরিত্যাগ করিক়া হাতে- 
মের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। 
উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া হাতেম বৃক্ষ- 

তলে পড়িয়াছিলেন, পড়িক্বা পড়িয়! 
তিনি শৃগ্গালীর অধ্যবসায়ের প্রশংসা 
করিতেছিলেন। এই সাত দিন শৃগালী 
কোন স্থানে গমন করে নাই । দিবা 
বাতি হাতেমের নিকট বসিয়াছিল। 
পক্ষীটি পধ্যস্ত হাতেমের নিকট 
আসিতে দেয় নাই। জাত দিনের 
দিন শৃগাল পরিরুর মুড লইঙ্সা প্রত্যা* 
গমন করিল। সেই মুণ্ড ভাজিয়া 
তাহার ভিতর হইতে মস্তিষ্ক বাহির 
করিক্বা হাতেষের ক্ষত স্থানে লাগাইয়া! 
দিল। লাগাইবামান্র সমুধয় যন্ত্রণা 
দুর হইল, ক্ষত পুর্ণ হইল। হাতেম 
আরোগ্য লাভ করিয়। উঠিয়া ঠাড়।- 
ইলেন। ভাহার পর হাতেম শৃগালক্ষে 
বলিলেন, _-পতুমি এ কাজ ভাগ কর 
নাই । আমান উপকাবেক নিমিত্ত ' 
আর একটা জীবের প্রাথ বধ করা 


পথম অধ্ঠায়। 


উচিত হুয় নাই। যেদিন ঈশ্বরের 
নিকট নিয়া আমাকে দাড়াইতে 
হইবে, সে দিন আমি কি বলিয়া 
জবাব দিব?” শৃগাল উত্তর করিল). 


“সে বিষয়ে আপনার কোন চিস্তা 


নাই। আপনার মত মহাত্সার প্রাণ 
রক্ষার নিমিত্ত আমি সামান্ত একটা 
জীবকে বধ করিয়াছ। তাহাতে যদি 
কোন পাপ হইয্জা থাকে, সে পাপের 
জন্ক আমি দায়ী হইব।” 

হাতেম, তাহার পর শৃগ্গাল ও 
শৃমালীকে বঙ্গিলেন,--“তোমরা আমার 
অনেক উপকার করিক্পাছ। আমাকে 
বল যর্ধি তোমাদের আমি কোনও রূপ 
উপকান্ধি করিতে পারি। যথাসাধ্য 
আমি গে কাজ করিতে চেষ্টা করিব ।” 
শৃগাল বলিল,--“এই বনের নিকট 
গোফ তার মাক এক হিংত্রক জস্ত 
আছে, সেই গোফ ভার ও গোফ তারী 
প্রতি বৎসর আমাদের শাবক খাইক়। 
যাত্। আপত্য-শোকে প্রতি বতজর 
আমাদিগকে বড়ই শোকাকুল হইতে 
হয়। যদ্দি*সেই দ্বার হইতে তুমি 
আমাদিগকে মুক্ত করিতে পার, তাহ 
হইজ্গে আমরা বড়ই উপরূত »হই।” 
হাতেম বলিজেন,--“লেই স্তর নিকট 
তুম আমাকে লইন্বা চল।” হাতেঘকে 
সঙ্গে লইক্কা শুগাল সেই দিকে চিল । 


৩৭ 


ছয় ক্রে।শ পথ চলিয়া গোফ তারে 
বাসার নিকট উপস্থিত হইল। শৃগ্গাল 
ভয়ে এক বনের ভিতন্ন লুক্কাম্থিত 
থাকিক্া দূর হইতে হাতেমকে গোফ - 
তারের বাসা দেখাইয়। দ্লিল। নিকটে 
গিক্সা? হাতেম দেখিলেন যে, তাহারা 
গৃছে নাই। হাতেম দেই স্থানে বসিয়া 
তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগি" 
লেন। কিন্ৎক্ষণ পরে গোফ তাস ও 
গোফ তাক্গী গৃহে প্রত্যাগমন করিল । 
হাতেমকে দেখিয়া) রাগে তাহাদের 
শরীর জলিয়া উঠিল। গোফ তার 
বলিল,--“কি হে বাপু!! আমাদের 
বাসায় বড় যে আডড। গাড়িয়া বসির। 
রহিরাছ ! এস্থান তোমার ঘর নহে, 
ঞএ আমাদের ঘর । শীত্ব দুর হও, তা ন। 
হইলে বিপদৃ খটিবে !” হাতেম উত্তর 
কক্সিলেন,-”আমি তোমাদের ঘর 
অর্ধিকার করিতে আদি নাই, অথব। 
তোমাদেক্ কোনরূপ অনিষ্ট চিস্তা 
করিস্বাও আমি এ স্থানে আগমন করি 
নাই। প্রতিবৎসর এ শপালের শাবক- 
দিগকে তোমরা ভক্ষণ করু। £€আই 
কুকাধ্য হইতে তোষাপধিগকে নিবত 
কতিবার মানসে অমি এ স্থানে আলি 
য্াছি। নিজের শাবকমদিগকে তোরা 
যেরূপ স্পেহ কর, শৃ্ীলেরাও*লেইকবূপ 
করিয়। থাকে । তোমাদের শঙ্গ্ঘক- 


৩৮ 


শিগকে কেহ বধ করিলে তোমরা 
যেরূপ শোকাকুল হও, শ্গালেরাও 
জেইরূপ হয় । সে জন্য তোমরা প্চকে 
আব কষ্ট দিও না, পরের শাবককে 
আব ভক্ষণ করিও ন11% গোফ তার 
উত্তর করিল,_“শৃগালের সহায় হইয়া 
ভুমি কি আমাদের সঙ্গে বিবা 
করিতে আসিয়াছ ৭ হাতেম উত্তর 
করিলেন,্না) আমি. ভোমাদের 
সহিত বিবাদ করিতে আলি নাই। 
আমি মিনতি করিস়া বলিতে আলি- 
ক্াছি। মিনতি করিম্বা তোমাদের 
নিকটে আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, 
এবার হইতে তোমরা আর শগালের 
শাধ্কদিগকে ভক্ষণ করিগ না। 
তাহার পরিবর্তে বরং আমার মাংস 
ভক্ষণ কর?” গোফতানস বলিল,-.. 
"আমরা ভোযাকেও খাইব্‌, ভাঙার 
পর শ্বগালের শাবকন্দিগকেও খাইব।” 
হাতেম বলিলেন,আছি মিনতি 
করিয়া বলিতেছি, ভোমরা শৃগালের 
শাবকদিগকে ভক্ষণ করিও না) তাহ! 
ফের পরিবর্তে আমাকে ভক্ষণ কর। 
যে'খ্জগঞ্জীশ্বর অষ্টাদশ সহত্র জীবের 
স্ঠতি কণ্িগ়্াছেন। সেই, পরমেশ্বরের 
ব্য, তোময়া.শৃগালের  শাবকর্িগকে 
আবি '্বাইও +ন1” . গোফ ভার ও 
গেখফতারী কিছুতেই হাতেমের প্রার্থনা 


হাতে 


দু ৩০ সা» 


শুনলিল না1। তাহার] বজিল,--“না, 
আমর! তোষাঞফেও খাইব, শুগাজের 
শাবকদ্দিগকেওড থাইব 1” এই বলিয়। 
তাহারা হাতেমকে আক্রমণ করিতে 
উদ)ত হইল। হাতেম দেখিলেন যে, 
এই ছুই পণ্ড নিতান্ত নিষ্ঠ,ব,£ ঈশ্বরের 
দিব্যকেও তাহার গ্রাহ করিল জা। 
ঈশ্বরেক অবমাননা কহিল, সে জন্ত 
হাতেমের কিছু ক্রোধ হইল । জন 
প্রদান করিয়া হাতেষ ছুই জনের 
গলমেশ ধরলেন, তাহাদের মন্তক 
কিঞিৎ অবনত করি হাতেম কোমর 
হইতে ছোরা বাহির করিলেন। 
ছোরার মুলদেশের আখাতে শাহাদের 
সমুদয় দত্ত ভাজিয়! দিলেন ও ছাতার ' 
অগ্রভাগ প্রিয়! তাহাদের অখর সমূদয় 
কাটিয়া দিলেন । তখন গোফ ভার ও 
গোফ তারী কাদিতে লাগিল । কাদিতে 
কারদিতে তাছারা বলিল,স“ছায় 
কামরা নখ ও দত্তহীন হইয়া পড়ি- 
জাম। কি করিয়া কসাহর। শীকার 
ধরিতে সমর্থ হইব! অনাহারে কাছা" 
দবিগকে মত্রিতে হইবে ৮ *প্রযোধ দিয় 
হাতেম তাহাদিগকে বলিলেন,__. 
“ততোমর। (রোদন করি ল1। মাথার 
উপর ঈশ্বর আছেন, ভিদিই সকলের 
অন্পলাতা। ফেন-তেন-প্ররাযে. তিনিই 
€তামাদিগেক় কআআহাক় 'এযেগ্াছিযরন |” 


তায় অধ্যায় । ০১ 


ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইপ্না 
শৃ্নাল তখন বাঁিল,_“আপনারা 
নিশ্চিস্ত হউন । এ বিষয়েক জন্ঞ কোন 
ভাবনা নাই। আজ হইতে আজি 
গোফ তার ও গোঁফ তারীর জ্বাহার 
যোগাইব। যত দিন ইহারা জীবিত 
থাকিবে, ততদিন যেখান হইতে. পাঁত্রি 
আমি ইহাদের আহার আনিয়া দিব।” 
» এইরূপে শ্গাল ও শৃগালবীকে 
শিশ্চত্ত করিয়া হাতেম তাহাদিগের 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
কিছু দর তিনি ঘগ্রসর হইয়াছেন, 
এমন সময় শ্বগালী বলিল,_ “হে 
শৃর্পাল! হাতেমকে একেলা যাইতে 
দিয়া "তুমি ভাল কাধ করিলে না; 
তুমি হাতেমের সহিত গমন কর ” এই 
কথা শুনিয়। শৃগাল ত্রতবেগে দৌড়িক়া 
পশ্চাৎ হইতে হাত্েষকে উচ্চৈঃস্বরে 
ডাকিতভে লাগিল। হাতেম দ্াড়াই- 
লেন। শপ্ধাল নিকটে আসিয়া বলিল, 
"হে মহাত্মন্‌! দল্ত্হধ়েদ| যাই- 
বার পথ অতি হুর্গম। তোমাকে আমি 
একেল! দে পথে যাইতে দিতে পারি 
ন1। আমি তোমার সঙ্গে ধাইৰ " 
হাতেম বঞিলেন।--"ভুমি একবার 
আমর শ্বোরতর উপরু'র় করিস্কা। 
সে. খণে. আমি আবদ্ধ রহিক্ছি। 
ভোষ্াকে. স্বায় অধিক রেশ দিতে 


আমি ইচ্ছা করি না। তুমি বরং 
আমাকে পথ বলিয়া দাও, তাহ 
হইলেই যথেষ্ট হইবে। কিছুতেই 
মার সঙ্গে ভোষাকে আমি যাইতে 
দিব ন। নিরাশ হইব! শৃগাল উত্তর 
করিল,--“দস্তহয়েদ! যাইবার হাই পথ 
আছে। এক পথ নিকট, কিন্তু বড় 
হুর্গম ও বিপদসন্কুল। দ্বিতীয় পথ 
দুর কিন্ত তাঙাতে সেরূপ বিপদ আপ- 
দের ভয় নাই।” হাতেম বলিলেন-- 
“যে পথ নিকট, তাহাই আমাকে 
বলিয়া দাও। তাহাতে যদি বিপদের 
আশঙ্কা থাকে, ঈশ্বর তাহ! দূর করি- 
বেন।” শৃর্গাল বলিজ।-“কিছু দূর 
আগে যাইলে তুষি যে রাস্তা পাইবে, 
তাহাই নিকট, তাহাতেই বিপদের তত্ব 
আছে। সে পথ জার দেখাইয়া দিতে 
হইবে না। কিছু দৃত্র অগ্রসর হুই- 
লেই জন্মুথে সে পথ তুমি গাড় 


পাইবে ।৯ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ।--ভল্প, ক"কৃন্জা! $ 
শৃগ্গালক্ষে বিদায় করিয়া হাতেম 
পুজার আগ চলিজেন । আইতে 
যাইতে অনেক দিন পৰে তিমি ছজ- 
লের মাঝখানে একা ভৌ্যা্তী কেখিতে 
পাইলেন এই চাবি পথের স্মধ্যে 


৪৩ হাতেমতাই । 


কোন্‌ পথ অবঙন্ধন করা উচিত, 
হাাতেছ দীাড়াইয়া সে কথা ভাবিতে 
লাগিলেন। যে বনের ভিতর এই 
চৌরাস্ত। ছিল, দেই বনে অগণিত 
ছলুকের বাস ছিল । ভল্গুকদিগের এক 
পরাক্রমশালী নপতি ছিলেন। চৌরা- 
সায় ঈাড়াইক্সা হাতেম ভাবিতেছেন, 
এমন মর সেই স্থানে ছুই তিন শত 
ভন্তুক আসিস! উপস্থিত হইল। সেই 
ভল্ুকগ্গণ হাতেমকে ধরিয়া আপনা- 
নদের ঝাঙ্গশাহের নিকট লইয়া গেল। 
ভল্ুকরাজ অতি সমাদরের সহিত 
হাতেমকে আপনার নিকট বসাইয়া, 
ঠাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । 
উশ্লুকরাজ বলিজেন,-“হে মনুষ্য! 
তম কে? তোমার নাম কি ? তোমার 
নিবাস কোথায় ? খামার বোধ হই- 
তেছে যে, তুমি ইমনের রাজপুত্র 
হাতেম !” হাতেম উত্তর করিলেন, _- 
“আপনি সত্য অনুমান করিক্পীছেন,_ 
আমি হাতেম বটে। ঈশ্বরের কার্যে 
আমি বা়ী হইতে বাহির হইয়া, এই 
বনের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হই- 
যাছি।” তলুকরাজ বলিলেন,--“ভাল 
হইয়াছে; তুমি আমার রাজ্যে আলিয়। 
উপস্থিত হইক্াছ। এ জলে আমার 
কহাশর উপযুক্ত পাত নাই, তোমার 
সহিত আমি আমার কন্তার বিবাছ 


দিব” এই ঝথ। শুনিয়া! হাতেম মস্তক 
অবনত করিয়া রহিজেন, কোনও উত্তর 
দিলেন ন1” তখন ভলুকরাজ বলি- 
লৈন,--প্চুপ করিয়া রহিলে ঘষে বড় 
যে, আমার কথার উত্তর দিলেন না? 
তবে আমি কি তোমার শ্বশুর হইবার 
উপযুক্ত নই %” হাতেম উত্তর করি- 
লেন,--"আমি মানুষ, আপনি পশু; 
আপনার সহিত আমার কিন্ূপে কুট 
ন্থিতা হইতে পারে?” ভলুকরাজ 
বলিজেন,--“সে সম্বন্ধে তোমার কোন 
চিন্তা নাই। আমি পশ্ড হইলে কি 
হয়, আমার কন্তা ঠিক তোমাদের মণ্ড 
দেখিতে ।” এই বলিয়। তিনি কতিপন্ব 
অনুচরকে আজ্ঞা করিলেন,-_“বসন- 
ভূষণে তুসজ্দিত করিয়াঃ কন্তাকে 
নিকটের এ খবরে আনয়ন কর "” 
ভলুকগণ তৎক্ষণাৎ অস্তঃপুরে গমন 
করিল ও রাজকন্যাকে হুন্দর পরিচ্ছদ 
ও বছমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত করিয়', 
বাহিরের একটঠী ঘরে আনয়ন করিল 
হাতেমকে রাজা সেই ঘরে লইয়া 
গেলেন। হাতেম ভলুক-রাজকন্তাকে 
দেখিখা আশ্চধ্য হইলেন। তাহার 
আকুতি কেধল যে মান্ষের মত ছিল, 
তাহা নছে, ভগবান তাছাকে অসামান্ত 
সৌন্দধ্যে ভিত করির়াছিলেন । ভন্গুক- 
কন্তা ধে অরূপ পনমাগুষ্দরী মাচুষীর 
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মত হুইতে পারে, সেই আশ্্যয 
ব্যাপার দেখিয়া, হাতেষ ঘোরতর 
বিস্মিত হইলেন । রাজা ও হাতেম 
পুনরায় সভায় প্রত্যাগমন করিলেন। 
ভলুকরাজ পুনরাক় হাতেমকে বলিলেন, 
--আমান কন্তাকে তুমি দেখিলে। 
দেখিলে ত যে, সে ভল্,কের মত নহে, 
মানুষীর মত। এখন বল, তাহাকে 
বিবাহ করিবে কি না%” হাতেম কোন 
উত্তর করিলেন না; স্বাড় হেট কতিিয়! 
ভাবিতে লাগিলেন। হাতেম মনে 
করিলেন,-“কি বিপদেই পড়িলাম ! 
আমি এক গুকুভার আপনার স্বদ্ধষে 
লইয্াছি। সে কাজ জন্পূর্ণ না করিয়া, 
কিরূশ্পে আমি ভল্লুকরাজের প্রস্তাবে 
সম্মত হই! বিবাহ করিয়া আমি এ 
স্থানে আমোদ আহ্লাদ করিব, আর 
সে স্থানে মুনীরশামী মনোহ্ঃখে প্রাণ- 
ত্যাগ করিবে ; তাহা! কখনই হইতে 
পারে না 1”. হাতেমকে নীরব দেখিয়া, 
ভল্করাজ পুনরার বলিলেন, “আনার 
কথার তুমি কোন প্রত্যুত্তর করিলে 
না। আমার কথাক়্ ধদ্দি তুমি সম্মত 
না হও, তাহা হইলে পৃথিবী শেষ 
দিন পর্ধ্যস্ত তোমাক্ষে ১৪ই »স্থানে 
থাকিতে হইবে । ক্ষিছুতেই ভোষাকে 
আমি ছাড়িয়! দিব না। 

ছাতেম তবুও বস্তক অবনত করিনা, 


নীরবে বলিয়! রহিলেন। তখন ভলুক- 
রাজ ক্রোধাবি হুইয্বা, ভূত্যগণকে 
আদেশ করিলেন,--:"তোমর। এই 
মানুষকে লইপ্াা, অমুক গিরি-গহ্বরে 
নিক্ষেপ কর। তাহার পর বৃহৎ এক- 
খও প্রস্তর দ্বার! সেই গর্ভের মুখ বন্ধ 
করিয়া! দাও । যত দ্বিন না, আমার 
কন্তাকে বিবাহ করিতে সম্মত হুক্স; তত 
দিন এ সেই স্থানে আবদ্ধ থাকুক ।” 
ভৃত্যগণ ততক্ষণ বাজার আদেশ 
পালন করিল; হাতেমকে লইয়া! এক 
অন্ধকারমর় পব্বত-গহ্ররে বন্ধ করিল। 
বৃহৎ একখানি প্রস্তর দ্বারা সেই 
গহবরের মুখ বন্ধ করিয়া দিল । তাহার 
পর বহুসংখ্যক ভল্ল,ক সেই গহ্বরের 
ঘ্বারদ্দেশে বসিক্না পাহারা দিতে লাগিল । 
হাতেম সেই অন্ধকারময় গর্তের ভিতর 
বন্ধ রহিলেন। ভন্গুকগণ তাহাকে 
অন্নজল কিছুই পিল না। অনাহান্র 
হাতেম €সই গর্ভের ভিতর পড়িয়া, 
ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন । এই 
রূপে সাভ দিন সাত রাত কাটিয। 
গেল। 

সাত দিন পরে ভন্লুকগণ হাতেমকে 
পুনরায় তেই গর্তের ভিতর হুইতে 
বাহির করিষণ। রাজার .্মীপে লইয়া 
গেল । হাতেমকে নিকটেখবসাইয়। 
রাজা অনেক বুঝাইতে লাগিক্সেন। 
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কিন্ত হাতেম কিছুতেই তাহার কথায় 
সম্মত হইলেন না। ভল্ল-করাজ তখন 
নানাবিধ তুমিষ্ট ফল মুল আনাইন্সা, 
হাতেমের সম্মুখে বাখিলেন। কয় দিন 
অনাহারে হাতেম ক্ষুধায় ও পিপাসা 
কাতনন ছিলেন। আগগ্রহের স্থিত 
হাতেম সেই ফল মূল ভক্ষণ করিলেন, 
সুলীতল জঙ্জ পান করিস্বা তথ্। নিবারণ 
করিলেন । ক্ষুব! তৃষণ নিবৃত্ত হইলে, 
ভল্ুকযাজ পুনরায় হাতেমকে বলিলেন, 
--“হেযুবক! আমার কধা তুমি 
অমান্ত করিও না। আমার কন্তাকে 
তুমি বিবাহ কর । তাহ] ন। করিলে, 
তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না” 
হাতেম এবারও সে প্রস্তাবে অন্মত 
হইলেন না। তখন ভল,করাজ হাতে" 
মকে পুনরাক্র সেইগহ্বরে আবদ্ধ করি- 
বার নিমিত্ত ভূত্যবর্গকে আঙ্গেশ করি- 


জেন । হাতেমকে পুনরায় তাহারা 
সেই অন্ধকারময় গহ্বরে” নিক্ষেপ 
কব্সিল। পুকব্বের হত অনাছারে 


হাতেম দিন যাপন করিতে লাশিলেন। 
কষেক দিবস এই ভাবে অতিবাহিত 
হইজে এক দিন হাতেম চিদ্রাবস্থায় 
স্বপ্ন দেখিজেন যে, আক'বৃদ্ধ পবিত্র 
পুরুষ আদিয়া, ভাগার শিয়রদেশে 
দ্ডাস্বঘার্ন হইয়াছেন । বুদ্ধ বলিঙ্জেন, 
শছণাতেম 1! তুমি এরূপ লির্বোধের 


হাঁতেম্তাই । 


ক্কায় কায কেন করিতেছ? ভল্লক- 
বাজ-কন্তাকে বিঘা কর, তাহা ন! 
কৰ্সিলে, এ কারাবাস হইতে কিছুতেই 
তুমি মুক্তিলাভ করিছ্দে পারিবে না ।” 
নিদ্রিত অবস্থাতেই হাতেম উত্তর করি 
লেন,--"ঈশ্বরের কার্যে পরের উপ. 
কারের নিমিত্ত আমি খর হইতে বাছির 
হইয়াছি | বিবা্থ কক্রিক্সা, কিরূপে 
আমোদ-আহ্নাদে আষি প্রবৃত্ত হইতে 
পারি € আর যদি আমি ভল,ক-রাজ- 
কন্তাকে বিবাহ করি; তাহা হইলে সে 
অথবা তাহার পিতা আমাকে ছাড়িকা 
দিধে কেন? তাহারা ছাড়ি » 
দিলে, কি করিয়া আমি আমার 
প্রতিজ্ঞাপাগনে সমর্থ হইব ?”* বৃদ্ধ 
উত্তর করিলেন,--“তুষি সে ভয় করিও 
না; ভল্লক-কম্তাকে বিরাহু কর, 
তাহার পর তাহাকে বুঝাইয়া বলিলে, 
সেআপনি তোমাকে ছাড়িয়। দিবে। 
তাচ্ছাপ্স পিতা আপত্তি করিলেও; (সে 
পিতাকে জন্মত করিতে সমর্থ হাইবে । 
এইরূপ উপগেশ প্রধান কারুয়া, বৃদ্ধ 
অস্তপ্ধান করিলেন । 

হাতেমের ততক্ষপাৎ, নিজ্ঞাভজ 
হইজ । স্রেস্ময় ভল্প করাজ পুনরায় 
হতেষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 
হাতেম নিকটে উপস্থিতি হইলে ভল্প ক- 
রাজ্ধ পু*রায বঙ্গিলেন,্হাত্তেম ! 
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তুমি আমার প্রস্তাবে সণ়্তি দান কর, 
আমার কন্তাকে তুমি বিবাহ কর, তাহ! 
হইলে তোমার পক্ষে ভাল হইবে ।” 
এইবার হাতেম সে কথায় সম্মত 
হইলেন। হাতেম বজিলেন, “আমি 
আপনার কনম্ঠাকে বিবাহ করিব। 
কিন্ত অনুগ্রহ করিয়' এন্ধপ আজ্ঞা 
করুন যে, যে বাটীতে আমি বাস 
করিব, সে স্থানে আপনার ভল্.কগণ 
যেন গমন ন। করে ।” ব্লাজ। বলিলেন, 
--ঞ আর বিশেষগ্রকথা কি ? তোমার 
বাটার নিকটেও কেহ গমন করিবে 
না |? 

এই কথা বলিয়া রাজ। বিবাহের 
আয়োজন করিলেন । পাত্র মস্ত্রী প্রভৃতি 
€দশের বড় বড পোককে নিমন্ত্রণ 
কৰিলেন। গহাদি মুমজ্জিত করিয়া 
ণব্রের নিমিত্ত বিচিত্র আসন বিস্তার 
কতিলেন। বর সেই আঙসনে উপ- 
বেশন করিলেন; তাহার পর মহা 
সথারোছের সহিত বিবাহু-কাধ্য সম্প।- 
দিত হইল। ভল্লকদিগের প্রথ - দ্নু- 
সারে হাতেমের হস্তে রাজা আপনার 
কন্যাকে অমর্পণ করেলেন। ভল্প,ক- 
দিগের, বনে হাতেম পরম খে দিন- 
যাপন কন্গিতে লাগিলেন । প্রতিদিন 
নানাবিধ হুমিই ফল মূল ভক্ষণ 
কর্িক্ষে লাগিলেন। কিন্তু: প্রতিদিন 


৭৩ 


এককূপ ভ্রন্য আহার করিয়া, কিছুদিন 
পরে ফল মূলে তাহার অরুচি জন্মিল। 
সেজন্য হাতেম এক দিবস রাজার 
নিকট গিয়া বলিলেন, অহারাজ ! 
প্রতি দিন ফল মুল ভক্ষণ করিস্বাঃ 
তাহ'তে আমার আব রুচি নাই। 
যদি কোনরূপ অন্ন আনিস্বা আমাকে 
প্রদান করিতে পারেন, তাহ! হুইলে 
আমি তপ্তিলাভ করি।” এই কথা 
গুনিস্বা, ভলকরাজ আপনার ভূত্য- 
গণকে আদেশ করিলেন, তোমর। 
এই মুহূর্তে লোকালয়ে গমন কর। 
সে স্থান হইতে চাউল গম প্রভৃতি দ্রব্য 
ও নানারণ বাসন 'আনায়ন কর.” 
ভল্রকগণ তৎক্ষণাৎ গ্রাফ ও নগরে 
গ্বমন করিল ও সে স্থান হইতে চাউল 
গম চিনি ঘত প্রভৃতি খাদ্যঙ্গামগ্রী 
€ থাল। ঘটি প্রভৃতি পাজ্জ আনয়ন 
কতিষ্চা, হাতেমকে প্রধান করিল । সেই 
সমুদয় বস্তি পাইয়? নানারপ সুখাদ্য 
প্রত্তাত করিয়া, হাতেম সন্ত্রীক ভক্ষণ 
করিলেন। এইরূপে তিন মাস কাটিক্সা 
গেল। | 

এক দ্বিন ছাতেম আপনার স্রীকে 
বলিলেন,--“দেখ রাজকন্তে! আমি 
এক-গুরুতর কার্থে ঘুর হুইচত বাহির 
হইয়াছি, তোমার প্রিতা 'বঙ্পুর্ধক 
বিবাহ দিক আমকে এস্থানে আটক 


৪3 হতেমতাই । 


করিষা বাখিয়াছেন। এখানে আর 
বলিয়া থাক! আমার উচিত নহে। 
তোমার পিতার অন্গমতি লইয়া, যদি 
তুমি আমাকে এস্থান হইতে বিদায় 
করিত্তে পার, সাহা হইঙ্সে বড় 
উপকার হয়। আমি নিশ্চয় বলিতেছি 
যে, বন্দি জীবিত থাকি, তাহা! হইলে 
কাখ্য সমাপ্ত করিয়া পুনরায় আমি 
তোমার নিকট আগমন করিব ” এই 
কথ? শুনিয়া! ভঙ্গ ক-কন্তা পিতার নিকট 
গমন করিয়া, হাতেমের কথ নিবেদন 
করিল। ভন্নকরাজ নলিলেন,-এ 
কথা আমাকে তুমি বৃখ! জিজ্ঞাসা 
করিতেছ। সে তোমার পতি; তুমি 
তাহার পত্বী; সেজানে, আব তুমি 
জান 1 ইচ্ছা করিয়া তযি যদি তাহাকে 
বিদায় দাও, তাহ হইলে আমার কোন 
আপনি নাই ।” ব্রাজকন্তা বলিল, 
“পিত ! আমান পতি সামান্ত লোক 
নহেন। ইনি পরম জত্যবার্দ; ইনি 
নিশ্চয় পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবেন। পরের' উপকারের নিষিত্ত 
যখন ইনি ছুখ-রশ্বর্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া 
ঘর ছুইতে বাহির হইয্াছেন, তখন 
অগ্কানে ইহাকে আটক করিয়া রাখা 
স্্টিত হয় না।” কন্তার এইরূপ 'কথা 
শুনিয়া, ভল্ল করাজ ছাতেমকে বিদায় 
দি ধা অঙগুমতি প্রদান করিলেন । বহু 


সংখ্যক ভল্ল.ককে ডাকিয়া তিনি বলি- 
লেন,--“তোমরা ইহার সঙ গমন 
কর। আমার রাজ্যের সীম! পধ্যস্ত 
ইহাকে রাখিয়া, তাহার পরু তোমরা 
প্রত্যাগমন করিও ।” বিদায়কালে বাজ- 
কন্তা হাতেমের পাগড়িতে একটা 
মুহর! অর্থাৎ বহুগুণ-সম্পন্ন মাহুলি যা 
গুটিক1 বাধিয়। দিলেন; আর বলি- 
লেন,-.«এই মুহরা সঙ্গে থাকিতে 
তোমার অনেক উপকার হইবে; 


৷ ইহার গুণে তুমি নানা বিপদ হইতে 


উদ্ধার পাইবে ।” 


ভূদ্তীয় অধ্যায়-_মতন্য-লারি)। 


ভল্ল,করাজ ও তাহার কন্তার নিকট 
বদাক্ গ্রহণ করিয়া, হু'তেম পুনরায় 
পথ চলিতে আর্বস্ত করিলেন। নান! 
স্থান পর্ধ)টন করিক়া, হাতেম কিছু দিন 
পন্সে এক ভগ়্াবহ বিস্তৃত বালুকা- 
প্রান্তরে পিয়া উপস্থিত হইলেন । সেই 
বালুকা' প্রান্তরে কেবল বালি ধু ধু 
করিতেছিল। সে স্থাজে জল অথব। 
আহানীয় বন্যা কিছুমাত্র ছিল না। অন্ন 
জল বিন। সেই স্বানে হাতেজের প্রাণ 
বিশ্কোগ হইত; কিন্তু ভগবান তাহাকে 
বুক্ষণ কম্সিলেন? প্রতিঙ্গিন সন্ধার সময় 


কোথা হইন্ত এক বন্ধ লোক আজিক়া, 


ভয় অধ্যায় । 


সাহার নিকট উপস্থিত হইতেন। বমন 
দ্বার! সুক্ষের মুখ আবুত থাকিত। কোন 
কথ! ন! বলিয়া, হছুইখানি রুটি ও এক 
ঘটি জল প্রতিদিন তিনি হাঁতেমকে 
প্রধান করিষা প্রস্থান কবিতেন। 
হশতেম তাহাই আহার করিয়া, প্রাণ- 
ধারণ করিতেন ও ক্রমাগত পথ চঙি- 
তেন। এইরূপ চলিতে চলিতে কয়েক 
দিন পরে হাতেম দ্র হইতে সম্মুখে 
এক পাহাড় দেখিতে পাইলেন । অগ্র- 
সর হইয়া, পাহাড়ের যেই নিকটবভা। 
হই়্াছেন, আর সেই দিক হইতে এক 
প্রবল বাযু-ক্রোত আসিয়া তাহাকে 
আকধণ করিতে লাগিল। হাতেম 
তখন নিরীক্ষণ করিক়! দেখিলেন ষে, 
সে প্রকৃত পাহাড় নহে, সে প্রকাণ্ড 
এক অজগর সর্প । নিশ্বাস দারা সেই 
জর্প ভাহাকে আকর্ষণ করিতেছে । 
সর্প সেই নিশ্বাসের বলে হাতেমকে 
তাহার দিকে টানিযা লইয়া! চলিল। 
আপনাকে স্থির রাখিধার নিমিত্ত 
হাতেম কত চ্চেষ্টা করিলেন; কিন্তু 
কিছুতেই তিনি আপনাকে স্থির রাখিতে 
পারিলেন না। সাপের নিশ্বাসে আকুষ্ট 
হইয়া, শীঘই তাহাকে সেই অজগ- 
বের মুখের ভিতর প্রবেশ' করিতে 
হইল। ' মুখ গহ্বরে প্রবেশ করিয়া 
তাছার পর তাহার উদ্ধরে গিয়া উপ” 
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স্যিত হইলেন সাপের জঠব-দেশে 
উপস্থিত হইয়া, হাতেম ঈশ্বরকে ধন্য- 
বাদ করিক্পা ভাবিতে লাগিলেন) 
ভালই হুইল যে এই ক্ষণভন্গুর মৃত্তিকা 
নিশ্মিত দেহ কোনও একটা জীবের 
উপকারে লাগিল । যে ব্যক্তি ঈশ্বরের 
কার্ধে আপনার সর্বস্ব অর্পণ করে, 
যে সর্বদাই ঈশ্বরের চিন্তায়... নিষপ্ন 
থাকে, মে ধন্ত। মাঝে মাঝে তাহাকে 
কেশভোগ কৰিতে হয় সত্য, কিন্তু সে 
কেশ প্রক্ুত ক্লেশ নহে। ধার্মিক 
লোককে পরীক্ষা কত্পিবার লিষিত্ক 
ভগবান সে কেশ প্রেরণ করেন। জে 
ছুঃখে যাহার মন বিচলিত ন। হয় সেই 
ধন্য ।” এইবপ চিত্ত করিয়া, ভগবানের 
ধ্যানে নিমগ্জ হইক্জা, হাত্ডেম সেই 
সাপের পেটের ভিতর অবস্থিতি 
রুরিতে লাগিলেন। ভিন দ্রিন এই- 
রূপে হাতেম সেই সাপের পেটের 
ভিতর ঘুরিস্বা ফিরিয়া, বাহিক্ হইবার 
পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত বাহির হইবার পথ পাইলেন 
না। সাপের বিষে হাতেমের দেহ 
কোন্‌ কালে পুভিয়। ভস্ম হইয়া 
ফাইত, কিন্ত ভল্লুক-রাজকন্ভ। বিদায়- 
কালে তাহাকে» যে মুকুরা 'দিয়াছিল, 
তাহার গুণে জাপের বিষ হুইন্ডে 


. হাতেম রক্ষা পাইলেন। সে মৃহরার 


' শু 


গুণ এই ণে, মাহারু নিকট তাহ 
থাকে, সে আগুণে পুড়িয়! মরে না, 
জল্গে ডুবিক্বা যান নাও সাপের বিষে 
তাহা কোন অপকারু হয় না। 
হাতেমের পাগড়িতে মেই যুহরা কীধা 
ছিল; সে জন্য এই অঙ্ধগন্সের বিষে 
হার কোন অপকার হইস না। 
তিন দিন পরে সেই অজগর যনে 
মনে চিভ্ত করিল)--কে জানে, 
আমি কি আপদ ভক্ষণ করিয়াছি! 
আজ কয় দিন খাইযাছি, তবু ইহা। 
পরিপাক হইতেছে না। আমার 
পেটের চারি দিকে বাত্রি-দিন ইছা। 
ুটা-ছুটি করিতেছে; আমার নাড়ি- 
ভ.ড়ি পদ দলিত কক্সিতেছে; দৌড়া- 
দৌড়ি করিষ্া! আমার লাড়ি-ক্রভি 
ছিড়িক়া ফেলিতেছে।” ফল কথা, 
পেটের নেদনায় সাপ নিতাস্ত ব্যাকুল 
হইয়া পড়িল সাপ ভাবিল,--প্যদি 
ইহাকে আমি না বাহির করি 'তাহ। 
হইলে ইনার দৌরাঙ্যে শিশুকাল 
হইতে আমি যাহা ভক্ষণ করিয়াছি, 
সে সমুদয় বাহির হইব পড়িবে ।” 
এইরূপ মনে করিপ্বা, আপ , উদপগার 
করিক্াা ফেলিল। সেই ব্ষন্র সঙ্ষে 
হাতেম তাহ পেট, হুইন্ে বাহির 
হইয়া পড়িজেন। 

সাপের উদ্য়ের বসে হাতেমের 


ূ 


৮ 
হাতেমতাহ। 


পরিধের বস্ম ভিডিয়া শিয়াছিজ । 
বালুকা প্রাঙছরে দাড়াইয়া হাতেম 
আপনার কাপড় শুষ্ক করিলেন) 
কাপড় শুষ্ক হইলে পুনরায় তিনি 
পথ চলিতে আরম্ভ, করিলেন । এই- 
রূপে যাইতে যাইতে হাতেম একদিন 
সম্মুখে বৃহৎ একটী হুদ দেখিতে 
পাইজেন। সাপের লালায় হাতেষের 
পরিধেয় বস্ত্র অপরিক্ধার হইয়া গিয়া- 
ছিল, ভুদ্দের নিম্বল জল দেখিয়! 
বঙ্সাদি ধৌত করিবার মানসে হাতেম 
তাহার কিনারায় শিয়া বসিজেন। 
হদের তশবে বসিষা হাতেম আপনার 
কাপ কাচিতেছেন এমন সময় সেই 
জলের উপর এক আশ্ঙ্য জীব 
ভাঙিয়া উঠিল । নাভি হইতে শরারের 
উদ্ধাশাগ ইহার মানুষের মত ছিল, 
কিন্ত নাভির নিম্ঙ্দেশে মানুষের মত 
ইহার ছুইটী পা ছিল না। নাভি 
হইতে শরীরের ন্য়িদেশ ঠিক মৎ্গ্ভের 
কাস ছিল। এই জীব পুরুষ নছে,. 
স্ত্রী। সে নিমিত্ত ইহাকে মত্স্ত-নাকী 
বলে । এই আশ্চধ্য জীবকে দেখিয়' 
হাতেম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে 
জাগিলেন। হাঁতেম বলিলেন,-_-“হে 
জগদীশ্বর! তোমার মহিমা অপার, ' 
কত প্রকার জীব ভুমি হষ্টি করিয়া !” 
হাতেম এইরূপ ডাবিতোছুন, এমন 


ততীয্প অধ্য'় 


সময় সেই যত্স্ত-লারী তাহার হাত 
ধরিয়া, জলের ভিতর ডুব মাপ্সিল। 
হাতেমকে লইয়া, সে জলের ভিতর 
যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে 
কিছুক্ষণ পরে দেই জলের ভিতর 
এক বরমণীয় অট্টালিকা তৃষ্টিগোচর 
হইল হাতেমকে লইয়া মত্ন্-নারী 
সেই অদ্টালিকার ভিতর প্রবেশ 
করিল। অট্ালিকার ভিতর বিবার 
নিমিত্ত বিচিত্র আসন বিস্তৃত ছিল। 
হাতেমকে তাহার উপর বসাইকা 
মত্স্-নারী তাহার নিকট উপবিষ্ট 
হইল । হাতেম বলিলেন,--“ছে ঈশ্ব- 
রের জীব! তুমি আমাকে এ স্থানে 
কেন আনলে ? আমি এক বড় গুকু- 
তর কাধ্যে ব্রতী হুইয়। খর হইতে 
বাহির হইয়্াছি। যেমন করিয়া! হউক, 
সে কাধা আমাকে সম্পন্ন করিতে 
হইবে । যে স্থান হইতে তুমি আমাকে 
আনয়ন করিয়া, পুনরাস্স সেই স্থানে 
আমাকে বাধিয়া আইস ।” মৎ্স্ত- 
নারী উত্তর করিল, “তোমার প্রীক্ষায় 
আমি এস্থানে বাস করিতেছি । মছা- 
পুরুষগণ বঙ্গিক্াছেন যে, ইমন-দেশের 
রাজ্পুজ্স হাতেমের দহিত আমার 
বিবাহ হইবে । তুষি হাতেম, এক্ষণে 
তোমার ঘেবূপ ইচ্ছ্‌11” মহাপুকুষ- 
বিগের আজ 1 শুনিয়া, হাতেম সেই 


৪৭ 


মত্ম্ত-নারীকে ঘথারীতি বিবাহ করি- 
লেন। মত্ন্ত-নারী সম্পূর্ণ ভাবে মান- 
বীর আকার ধারণ করিল! কিছু 
দিন জেই' স্থানে অবস্থিতি করিয়া) 
হাতেম তাহাকে মুনীরশামির বিবরণ 
বলিক্কা, বিদায় প্রার্থনা করিলেন। 
সেই কথা শুনিস্বা মত্স্ত-নারী তাহাকে 
বিদায় দিল? হাতেমের হাত ধরিয়া 
পুনরান্থ তাহাকে সেই হুদ্দেপ তীরে 
রাখিয়া গেল! হাতেম পুনরায় পথ্থ 
চঙ্গিতে আরম্ত করিলেন। 

বছদ্দেশ পধ্যটন করিয়া) হাতেম 
অবশেষে এক পর্ধতে গিয়। উঠিলেন। 
পর্ব্বতটা নানাবিধ তরু-লতায় আবৃত, 
ছিল; সেই সমুদয় বৃক্ষ সুন্দর ফুল- 


ফলে সুশোভিত ছিল। . পথশ্রমে 
হাতেম নিতাস্ত রাম্ত ছিলেন। তিনি 
এক বৃক্ষতলে শয়ন কপিলেন। শয়ন 


করিবামাত্র তিনি নিদ্রায় অভিভূত 
হুইয়াষ্পড়িলেন। হাতেম অকাতনে 
নিদ্রা ধাইতেছেন, এমন মকর জেই 
স্থানে এক মহাপুরুষ আসিক্সা উপ- 
স্থিত হইলেন। বৃক্ষতলে হুন্দর এক 
যুবাপুরুষ শন করিয়। নিজ! যাইতেছে 
দেখিন্বা 'মহাপুক্রষ বিস্মিত হইলেন। 
তিনি হাতেমের শিকরদেশে বিষ 
রহিলেন; কিছুক্ষণ পটক্স হাতের 
নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিস্বা হাতেম 


৪৮ হাতেমতাই । 


দেখিলেন যে, গ্াাহার শিয়নে এক 
মছ্ছাপুরুষ বসিয়া আছেন। শশব্যন্তে 
উঠিয়া হাতেম তাহাকে প্রণাম করি- 
লেন, মহাপুরুষও হাতেমের অভ্যর্থনা 
কর্সিলেন। তাহার পর মহাপুরুষ, 
হাতেমকে জিজ্কাসা করিলেন,_-“তুমি 
কি জন্ত এস্থানে আলিক়াছ ?” হাতেম 
উদ্ভর করিলেন ---"আমি দশ হযেজ। 
গমন করিতেছি । বহছমেশ পর্যটন 
করিয়া, অবশেষে এই স্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছি।” মহাপুরুষ বঙ্গি- 
লেন, “দস্তহক়েদ1! তুমি দত্ত- 
হয়ে! যাইবে? কে তোমাকে এক্সপ 
কুপরামর্শ দিল? দত্তহয়েদা হইতে 
কেহ জীবিত ফিরিয়। আসিতে পারে 
ন1। জে স্থানে উপস্থিত হইলে, হয় 
সে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আর 
না হয়, উন্মস্ত হইয়া সেই স্থানে সে 
চিরকাল বিচরণ করিতে বাধ্য হয়। 
এ বিষম কাজ হইতে নিবারশখ করে, 
এমন কি কেহ তোমার আত্মীয় স্বজন 
ছিল ন1 %” হাতেম উত্তর করিলেন,-- 
“আমি নিজের লাভের নিমিত দত্ত 
হয়েবা যাইতে ইচ্ছা করি নাই, পরের 
উপকারের নিমিত্ত আমি এই ক্াধ্যে 


ব্রত্তী হইক্সাছি .” এই বঙলগিয়া হাতেম 
মুশীবশাষির বর্ববরণ মহাপুকুষের নিকট 


বর্ণন কমিলেন। সেই সমুদয় বিবরণ 


শ্রবণ করিয্া মহাপুরুষ বলিলেন, 
“আমার বোধ হয়, তুমি তয় বাদশাছের 
পুত্র হাতেঘ হইবে । পরের জন্ত এত 
হুঙখ সহা করে, এক হাতেম ভিন্ন 
একাজে আর অন্ত কেহ নাই ।” হাতেম 
উত্তর করিলেন,২-“হ1 ! আমি ইমনের 
রাজপুত্র হাতেম বটি.” মহাপুরুষ 
বলিলেন,_-“হাতেম তুমি ধস্ত ! পরের 
ভপকাকের নিমিত্ত যে এত বিপদ 
আপদে পতিত হয়, এত হুঃখ এত 
কেশ জহা করে, সে মাচ্ষ ধন্ভ! 
ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন, ঈশ্বর 
তোমাকে এ ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার 
করিবেন। তবে ভয় এই ঘে, আজ 
পর্য)স্ত দস্তহয়েদা হইতে কেহ কুশ'লে 
প্রত্যাগমন করিতে পারে নাই ।যেসে 
স্থানে গিয়াছে সেই মারা পড়িকাছে । 
ক্চিৎ কখন যদি বা কেহ প্রত্যাগমন 
করিয়াছে, সেও উন্মাদ হইয়া পিয়াছে। 
যাহ! হউক, আমি তোমান্তে যে উপ- 
দেশ প্রদান করিতেছি, তাহা মনো. 
যোগপুর্বক শ্রবণ কর। যদি আমার 
উপদেশ মত কাধ্য কর, তাহ। হুইলে 
হয় ত তোমার বিপদ না টিতে পাকে । 
এই স্থান, হইতে ক্রমাগত অগ্রসর 
হইলে,কিছুদিন পরে তুমি দভৃহয়েষার 
নিকটে গিয়া উপস্থিত হইবে । তাহার 

নিকটে উপস্থিত হইলে, প্রকাণ্ড এক 


চতুর অধ্যায় 


সরোবর দেখিতে পাইবে । সেই 
জরোবরে এক উদ্দক্জ পরী আসিয়। 
ভোমাকে জলমাত বা মাক়াক্ষেত্রে 
লঙ্কা যাইবে। তুমি নীরবে তাহার 
সহিত গমন করিবে, কোনও রূপ 
আপত্তি করিবে না। তুমি মায়াভবনে 
উপস্থিত হইলে, অনেক অলৌকিক 
লাবণ্য বিশিষ্া পরী আসিয়া তোমার 
সম্মুখে নৃতাপীত করিবে । অবশেষে 
দেই পরীদিগের কত্রীঠাকুরাণীও 
আমিবে। তাহার এরূপ যনোহর রূপ 
যে, সে রূপ দেখিয়।কেহ স্থির থাকিতে 
পারে না। কিন্ত খবরদার, তাহার 
রূপে যেন ভোমার মন মোহিত না হয়, 
চিত্ত যেন তোমার কিছুতেই বিকল 
নাহয়। চুপ করিয়া সাত দিন তুমি 
সেই স্থানে বলিয়। থাকিবে । কাহারও 
সহিত কোন কথা কহিবে না, কাহ- 
কে স্পর্শ করিবে না। যদি দু 
মন করিয়! সাত দ্বিন তৃমি অতিবাহিত 
কক্সিতে পার, তাহা হইলে সে মায় 
ক্ষেত্রের মায়াজালে আবদ্ধ হইস্া 
তোমাকে উন্মাদ হইতে ছইবে না। 
তবে আমি পুর্ববেই বলিতেছি যে, সে 
পরধদিগের অপুর্ব্ব রূপ দেখিয়া মানু - 
যেব্রু প্রাশ স্থির থাকে না।” এইক্ষপে 
সুই জনে কণথাবার্তী হইতেছে, "এমন 
সমঘ্বে এক সুন্মর পুকুষ দুই. বাটি 


ূ 
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পরমান্ন ও দুই ঘটী জল লইয়া, সে 
স্থানে উপস্থিত হইল । মহাপুরুষ ও 
হাতেম দেই পরমান্ন ভক্ষণ ও জল 
পান করিস়্া পরিতৃপ্ত হইলেন । ঈশ্বরের 
ধন্যবাদ করিয়া, হাতেম সে রাত্রি সেই 
স্থানে যাপন করিলেন । পরদিন প্রাতঃ 
কালে মহাপুরুষের নিকট বিদায় 
লইয়া হাতেম পুনরায় পথ চলিতে 
আরভ্ত করিলেন । 


চতুর্থ অধায়--জলমাত বা মায়া-ক্ষেত্র 


বন, উপবন, পাহাড়,পর্ধত অতিক্রম 
করিয়া, এক দিন হাতেম এক মনোহর 


| সরোবরের নিকট উপস্থিত হইলেন । 


পথরেশে ও পিপাসায় হাতেম কাতর 
ছিলেন। জলপান করিবার নিমিত্ত 
তাড়াতাড়ি সেই পুক্করিণীতে গিয়া 
নামিলেন। হাতেম জলপান করিতে- 
ছেন, এমন সময় সেই সরোবরে এক 
অপুর্ধ্ধ ্ূপবিশিষ্ট পরী ভাসিয়া উঠিল । 
পরীর সর্বশরীর উলঙ্গ ; হাতেমের 
হাত ধরিয়া পরী সেই মুহুর্তে ডুব 
মারিল! মহাপুরুষের. কথা স্মরণ 
করিয়া, হাতেম তাহার হাত হইতে 
যুক্ত হইবার জন্ত কিছু মাত্র চেষ্টা 
করিলেন না। হঙ্তেম টস বুদ্ধির 
রছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাহার 
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পদদ্বপ্ন ভূমিস্পর্শ করিল। হাতেম 
চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন 
যে, এক হুন্দর উদ্যানে আসিয়া উপ. 
স্থিত হইয়াছেন । সে স্থানে বৃক্ষ 
সকল ফল-ভরে অবনত ছিল, মনো 
হর ম্ুগন্ধ পুষ্প তরু দ্বারা উদ্দ।ান 
হুশোভিত ছিল। গ্বাতেমকে এই 
স্থানে ছাড়িয়া দিয়া, পরী একদিকে 
চলিয়া গেল। হাকেম একাকী সেই 
উদণানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
ভ্রমণকালে সম্মুখে বৃহৎ এক অট্টা- 
লিকা তাহান্স নয়ন গোচন হইল' 
এই জময় সহত্র সহন্্র পরী সেই অট্র।- 
লিকা হইতে বাহির হইল । তাহা- 
দের রূপ দেখিলে, কোন মানব স্থির 
থাকিতে পারে না । হাতেম ভাবিলেন, 
মহাপুরুষ যে জঙ্গমাত বা মায়া-ভবনের 
কথা বলিফ্কাছিগেন, এই সেই জলমাত । 
পঞ্ীদিগের অধ্যে কেহ কেহ মমি 
বাদ্য যন্ত্র বাজাইতে লাগিল, «কেহ বা 
লুমধুর স্বক়ে গীত গাছিতে লাগিল 
কেহ বা হাতেছের' হাত ধরিয়া টান।-. 
টানি করিতে লাগিল। কিন্তু মহা" 
পুকষের উপদ্গেশ স্মরণ করিয়া, হাতেম 
তাহাদের প্রতি ভ্রক্ষেপও করিলেন 
না; তিনি মস্তক অবনত করিক্ব! রহি 
লেন ; মুখ্খতুলিয় একবার পরীদিগের 
দিকে, চাহিয়।ও দেগ্গিলেন না। পর্দী 


পাপা ও 


হাঁতেমতাই। 


গণ তাহার হাত ধরিয়া সেই অট- 
লিকার ভিতর প্রত্ববশ করিল । অতি 
স্ন্দর অটালিকা, তাহার প্রাচীর বছ 
মু্দ্য মণি-মুক্ত। দ্বারা খচিত ছিল, ঝাড় 
লগনে চারি দিক হুশোভিত ছিল। 
ভিত্তিশান্রে শত শত পরীর চিত্র 
বুপিতেছিল। কিন্ত আশ্চর্য্য | হাতেম 
যাই সেই অট্টালিকার ভিতর গিয়া 


উপস্থিত হইলেন, আর অমনি যে সমু- 


দয় পরী তাহার সঙ্গে ছিল, তাহারা 
তৎক্ষপাতৎ চিত্র হইয়া ভিত্ভিগাত্রে 
ঝুলিতে লাগিল। আবারছুসেই মুহ্র্তে 
ভিন্তিগাত্রের চিত্র সমুদক্প দেহ-বিশিষ্ট 
পরী হুইক্া, তাহার জন্মুখে আলিয়া 
উপস্থিত হইল । যাহারা পুর্বে পেহ- 
বিশিষ্ট ছিল, তাহার] ছবি হইয়া গেল) 
আর যাহারা ছবি ছিল, তাহাক্জ)! দেহ- 
বিশিষ্ট পরী হইল। এই অদ্দুত ব্যাপার 
দেখিয়া, হাতেম ঘোরতর বিস্মিত হই" 
লেন। এবং ভগবানকে ধ্যান করিস 
হাতেম বলিলেন, _-“হে ঈশ্বর ! তোমার 
লী মানুষে বুঝিতে পাকে না; .তুমি 
সব্ধশক্তিমান্‌ পরররন্ধ; তুমি কিল 
করিতে পার %” দেওয়ালের বছসংখ্যক 
চিত্র প্রন্নীরপে পুর্ববৎ হাতেমের 
সম্মুখে নৃত্য গীত করিতে লাগিল। 


হাতেম তাঙ্ছার প্রতিও দৃষ্টিপাত করি- 


লেননা। কিছু দূর অগ্রসর হুইস্জা, 


চতুর অধ্যায় । 


হাতেম অট্রাঙগিকার, এক স্বানে এক 
র্-মিংহাসন' দেখিতে পাইলেন। 
সিংহানের নিকট উপস্থিত হইয়া 
হাতেম ভাবিলেন)--যখন এত দূর 
আসির়াছি, তখন এই সিংহাসনের 
উপর আমাকে একবার বলিতে 
হইবে ।” এইরূপ মনে করিয়া হাতেম 
সিংহাসনের উপর যাই আপনার প। 
" ব্লাধিলেন, আর মমনি তাহার তলদেশ 
হইতে এক বিকট শব্দ উত্থিত ছইল। 
হাতেম মনে করিলেন, হয় ত সিংহ 
সনের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । এইরূপ 
মনে করিয়া, হাতেষ জিংহাসনের নিয় 
দিকে চাতিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, 
সিংহাসন ভগ্ন হয় নাই । হাতেম এই 
বার সিংহাসনে বনিষ্বা পড়িলেন। এই 
সমস আর একটী অদুত ঘটনা ঘটি । 
অট্টালিকার দেওয়ালে অন্তান্ত শত শত 
চিত্রের মধ্যে একখানি অতিহ্ন্দর ছবি 
ঝুলিভেছ্ছিল। তাহাতে যে পরার 
প্রতিকৃতি অস্কিত ছিল, সকলের 
অপেক্ষা দে হুদ্দরী ছিল। যেমন মুখ- 
শ্রী, তেমনি শরীরের গঠন, তেমনি বর্ণ 
ও ভাব্ভর্গ। সেই চিত্র দেখিলেই 
লোকের মন যোহিত হইয়া যায়। 
হাতেম যাই সিংহাসনে বসিলেন, আর 
অমনি সেই চিত্রাঞ্ষিত পরী ' মানবীয় 
'বন্প ধরি দেওয়াল হইতে নীচে 
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অবতরণ করিজ । তাহার রূপের ছুটায় 


। অট্টালিকা আলোকিত হইল। খরেন 


র 


ঠ 
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মেজের উপর নামিয়া পরী অবগুঠনে 
তাহার মুখন্তী আচ্ছাদিত করিল। 
তাহার পন মরালপ-গধনে পদক্ষেপ 
করিস্বা, সে হাতেমের দিকে অঞ্সর 
হইল। ক্রমে যখন সে হাতেমের 
নিকট আসিয়, উপস্থিত হইল, তখন 
তাহার অপুর্ব সৌন্দর্য্য ও মধুর ভাব- 
ভঙ্গি দেখিয়া, হাতেমের চিত্ত বিকলিত 
হইল। ঘোমটা খুলিয়া ভাল করিস 
তাহার মুখশ্রী দেখিবার নিমিত্ত; তাহার 
হাত ধরিতে হাতেম উদ্যত হইলেন। 
কিন্তু তত্ক্ষণাৎ সেই মহাপুরুষের কথ। 
তাহার মনে পড়িল । তৎক্ষণাৎ তিনি 
আপনার মনকে ঘট করিলেন । যনকে 
স্থির করিয়া হাতেম ভাবিতে লাশি- 
লেন, “সর্বনাশ ! এখনি আমি ঘোর 
বিপর্দে পতিত হইয়াছিলাম ! ইহার 
বূপে জ্ঞাঁনহত হইয়া, আমি ইহার হাত 
ধরিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। সাত 
দিন এ স্থানে কাহাকেও স্পর্শ করিতে 
মহাপুরুষ আমাকে নিষেধ করিয়া 
ছেন। সে উপদেশ ভুলিয়া যদ্ধি 
ইহাকে আমি স্পর্শ করিতাম, তাহা 
হইলে এই মায়া:ছালে৯.যাবজ্দীবন 
আমাকে আবদ্ধ থাকিতে হইত। 
হে ঈশ্বর! তৃমি আমাকে মানিলিক 


রহ 


আর যেন ইহাছের 
আমার মন মোহিত ন। 


বল প্রদান কর। 
রূপ দেখিয়া, 
হয়। 
পর্নীদিগের কত্রী নিকটে আসিয়া 
হাতেমের পার্শে সিংহাসনে উপবিষ্ট 
হইল । নানারূপ ছলল1 করিয়া, হাতে- 
মকে মুগ্ধ করিতে €ষ্কী করিল । কিন্তু 
হাতেম মস্তক অবনত করিয়া বসিক়। 
রহিজেন ; তাহার দিকে আর ফিরি- 
সাও চাহিয়া দেখিলেন না। হাতেম 
মনে করিজেন যে, “এই পরী আপনি 
যদি আমার হস্ত ধারণ করে, তাহা 
হইলে এ মায়া-ছজাল হইতে বোধ হয়, 
আমি নিক্ষতি পাইব। দেখি, এ আপনি 
আমার হাত ধরে কিনা। কিন্তসে 
পরী হাতেমের হাত ধঙ্জিল না। ক্রমে 
জন্ধ্যা ভইল। চারিদ্রিকের' ঝাড় 
লঠন সমুদয় আপনি জ্বলিয়। উঠিল। 
কপুর-গঠিত বাতি প্রজ্জলিত হইয়া 
জ্বগন্ধে সমুদয় ক্দট্রালিকা ও” উদ্যান 
আমোদিত কপ্সিল। অটালিকা ও 
উদ্যানে নানাবিধ হ্ুমিই বাদ্য যন্ত্র 
বাজিতে লাগিল । দেু্ালের পায়ে 
যত চিত্র ঝুলিতেছিল, সে সমুদয় চিত্র 
রাত্রিকালে পক্ীবূপে পরিণত হুইল । 
সেই. -পুমুদ ৮০ হী ৬হাতেমের সম্মুখে 
লৃতা-লীত ২ 4 *শ। পরীদিগের 
করাগীকুরাণীও £সেই হ ময় সিংহাসন 


শ্ণাতেমৃতাই । 


হইতে উঠিয়া হাতেমের সংযুখে 
দাড়াইয়া নানারূপ কৌতুক বিদ্রপ, 
হাসি, কটাক্ষপাত প্রভৃতি করি! 
হাতেমের মনকে আকর্ষণ করিতে চেষ্ট' 
করিল। হাতেম অটল অচল াবে 
বসিম্বা বহিলেন। মাক়়ামস্বীর ছলনায় 
হাতেমের মন কিছু মাত্র মুগ্ধ হইল 
না। এই সময় কোথ। হইতে নানা" 
বিধ শ্খাদ্যে পরিপুরিত বহুসংখ্যক 
পাত্র আজিক্সা উপস্থিত হইল । হাতেম 
সেই সমুদয় আহারীয় বন্য ভক্ষণ 
করিতে লাগিলেন । খাইতে উপাণেক 
বটে, কিস্ত তাহা! খাইয়াও কিছুতেই 
ভাঙার উদর পুর্তি হইল না। রাশি 
রাশি আহাবীস় সাষগ্রী তিনি ভোজন 
করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার 
তৃপ্তি হইল নাঁ। হাতেম ভাবিলেন,__- 
“কি বিচিত্র মায়া! এত খাইলাম, 
তথাপি পেট আমার কিছুতেই ভরিল 
জা। এস্থানের সকল বিষয় অলীক, 
জমুদক্স মায়11% এইব্ধপে সে রাত্রি 
কাটিয়া গেল। প্রভাত হইব মা 
যাবতীয় পরী পুনরায় ছবি হইস্স গেল; 
পর়ীদিগের দেই কত্রাঠাকুরানী পর্য্যজ্ত 
ছবি হইয়া দেওয়ালের গায়ে ঝুলিতে 
জাগিল। সমত্ত দিন তাহার চিত্রে" 
হুইয্া রহিল। তাহার পর যাই পুন- 
রায় সন্ধ্যা হই, আর অমনি সেই 


পপ অধ্যায়। ৫৩ 


সমুদয় ছবি পুর্ব দেহ-বিশিই পরী 
হইয়া, হাঁতেমের সম্মুখে নাচিতে 
গাছিতে লাগিল । পুর্ব আহারীয় 
সামগ্রী আসিক্া, হাতেমের সম্মুখে 
উপস্থিত হইল । পূর্র্ববৎ আহার করিয়া 
হাঁতেমের তৃপ্তি হইল ন!। 

এইরূপে সাত দিন সাত বাত্তি 
কাটিয়া গেল। পরীদিগের ছলনায় 
হাতেমের মন মুগ্ধ হইল না। হাতেম 
কোন পরীকে স্পর্শ করিলেন না, 
হাতেমকেও কেহ স্পর্শ করিল ন|। 
অষ্টম প্িবসে হাতেম ভাবিলেন,- 
“মহাপুরুষের উপদেশ আমি প্রতি- 
পালন করিলাম । সাত দিন দাত বাত্রি 
কার্টিপ্া গেল। আমি ইহাদের রূপে 
মোছিত হই নাই, ইহাদের শরীব 
আমি স্পর্শ করি নাই। আর এ স্থানে 
বমিয়া থাঝ1 উচিত নহে । কোনরূপে 
এ স্থান হইতে প্রস্থান কিতে হইবে। 
বিলম্ব করিলে যদি মুনীরশামির ভাল 
মন্দ হয়, তাহা হইলে কি বলির! 
আমি শেষদিনে ঈশ্বরের সম্মুথে 
দণ্ডাপ্নমান হইব!” এইরূপ ভাবিয়! 
হাতেম সেই পরীদিগের কত্রাঠাকু- 
রানীর হাত ধরিলেন'। ষেই মুহূর্তে 
সে স্থানে অন্ধ বিপরীত শব্দ হইজ, 
আর ততকণাৎ লিংহাসনের নিম্রদেশ 
হইতে এক পরী বাছির হইয়া হাতে- 


মকে সবলে পদাথাত করিল। জেই 
এক লাখিতে হাতেম বায়ু পথে নক্ষত্র- 
বেগে এক দূর ছ্বেশে গিয়। পড়িলেন । 
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হাতেম চক্ষু চাছিত্বা হেখিলেন 
যে, এক বিস্তৃত জনশৃন্ত প্রাত্তরে নিয়! 
পড়িয়াছেন। হাতেম ভাবিলেন যে 
এই প্রাস্তরকেই দস্হয়েদ। বলে। 
এইরূপ ভাবিয় তিনি উঠি! দাড়াই- 
লেন। তাহার পর, সেই মকুত্ধমির 
ভিতর এদিক গুদিক বেড়াইতে লাগি: 
লেন। কিন্তু জন মানবের জিত 
তাহার মাক্ষাৎ হইল না। কিছুক্ষণ 
পর্রে সেই শব্দ-যাহার অনুসন্ধানের 
নিষিত্ত তিনি এত কষ্ট স্বীকার করিয়।” 
ছেন, এতদেশ পধাটন করিয়াছেন, 
সেই শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ 
করিঞজ। দূরে কে যেন বলগিতেছে-_ 
“একবার দেখিয়াছি, আর একবার 
ন্নেধিত্ে বাসনা হয়!” এই শব্ঝ 
শুনিবামাত হাতেম দক্রতবেগে সেই 
দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু কাহাকেও 
তিনি দেখিতে পাইলেন না; কে সে 
কথা বলিতেছে। হাতেম তাহা স্থির 
করিতে পারিঞ্েনে ঈা। হাতেম 
গেখিলেন যে,সে লোক সমস্ত দিন 
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এইরূপ শক করে না; দিনের মধো 


কি ছন্ত আপলি রোদন করেন $ এমন 


কেবল তিনবার এই কথা বলিয়া সে | কি আপনি দেবিয়াছেন যে, তাহা পুন- 


উচ্চৈঃত্বরে চীৎকার করে। 
যতবার সেই শব্ধ শুনিতে পাইলেন, 
ততবার সেই দিকে ধাবিত হুইলেন। 
কিন্তু সাত দিন অন্বেষণ করিয়া, তিনি 
সেলোকের সন্ধান কম্সিতে পারিলেন 
না। অধ্শেষে আঅঙ্ইম দিবসে তাহার 
অনুসন্ধান সফল হছইল। সেই দিন 
প্রাস্তরের মধ্যে যাই সেই শব হুইল, 
আতর হাতেম অমনি সেই দিকে 
ক্বৌড়িস্বা যাইলেন। আগে যাইক। 
দেখিলেন ষে, সন্গাঁনীর বেশধারী 


শুভকেশ শুত্রশ্ৃশ্রুবিশিষ্ট এক বৃদ্ধ'_ ; 


প্রাস্তরের মধ্যে বঙ্গিয়া ব্রহিয়াছেন। 
হাতেম বুঝিলেন যে, এই বুদ্ধই চৎ- 
কার করিয়! থাকে । নিকটে শিক 
হাতেম তাহাকে সেলাম করিলেন । 
বৃদ্ধ গঠ্াহাকে ''আলেক-উল--- 
সেলাম” বলিয়া অভিবাদন করিলেন। 
তাহার পর হাতেমকে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা 
করিঙেন,--“তুমি কে? কি জন্ত এই 
জনশৃন্ভ ভয়াবহ: প্রয্তরে তোমার 
আগমন হইক্সাছে 1 হাতেম, উত্তর 
করিগেন,--"আপনার অন্বেষণ করি- 
তেই আমি একসুনে আাপ্রমন করিয়াছি । 
“একবার . দেখিয়াছি, বার একবার 
গেখিতে বাসনা হয়” এই কথা বলিয়া, 


ধান্ডেম | রায় দেখিবার নিমিত্ত আপনার এত 


ইচ্ছা হইয়াছে ৭ ইহার অমুদয় বৃত্তাত্ত 
যদি আমাকে বলেন, তাহা হহইঙে 
আমি নিতান্ত অনুগৃহী'ত হই।” বুদ্ধ 
উত্তর করিলেন,__“পথশ্রমে তুমি শ্রান্ত 
হইয়াছ ; তোমার কান্তি দূর হউক, 
তাহার পর, সকল কথা তোমাকে 
বলিব ।” হাতেম বৃদ্ধের নিকট বজিক়া 
বিশাম করিতে লাগিলেন। বাতি 
উপস্থিত হইলে, কোথা হুইত্তে সেই 
স্থানে আপনা আপনি ছুই খানি কুটি 
ও ছুই ঘটি জল আসিয়া উপস্থিত 
হইল । বৃদ্ধ হাতেমকে একখানি 
কুটি ও এক টি জল প্রদান করিঙেন 
ও আপনি একখানি কুটি লইগ্1 ভক্ষণ 
করিলেন ও অপর পাজের জল পান 
করিলেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণ দুর হইলে, 
হাতেম পুন্রাক় বৃদ্ধকে বলিলেন, 
“এইবার আপনার সকল কথ! আমার 
নিকট বর্ণন ককুন। আপনি কি 
দেখিয়াছেন যে, যাহ? পুন্রার দেখি 
বার নিঙ্ষিদ্ত এত কাতর হইয়াছেন ?” 

রুদ্ধ উত্তর করিলেন।--“হে পথিক | 
আমি যাচ্ছ দেখিয়াছিলামত় তাহ! 
তোমাকে বঙ্গিতেছ্ি। বহুদিন গত 
হইল, একদিন আমি কোন স্থানে 
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ভ্রমণ করিতেছিলাম । ভ্রেষণ করিতে 
করিতে প্মিক গ্ছানে একটী সুন্দর 
সরোবর দেখিতে পাইলাম । সরো- 
বরের নির্মল নীল বর্ণের জল, ঈষৎ 
বাযু-ছিলোলে আন্দোলিত হইতেছে, 
শ্বেত ও রক্ত বণের পদ্ঘপুপ্প ফুটিয়া 
রহিয়াছে । তাহার লুগন্ধে চারিন্দিকৃ 
আমোদিত হইয়াছে ; পরিমল লোভে 
অলিকুল আসিয়া, তাহার নিকট শুণ 
গুণ কত্পিতেছে। সে স্থানে বসিয়া 
আমি এই সমুদয় শোভা দর্শন করিতে 
লাগিলাম, কখন কখন বা এক আধ 
গও্ষ হৃষ্টীতল জঙ লইয়া পান করিতে 
লাপিলাম। এমন সময় দেই সো 
ধর জলে এক পরম হ্রন্দরী রমণী 
ভাসিয়। উঠিল । তাহার রূপে ত্তি- 
ভূবন আলোকিত হইক্কাছিল। তাহার 
সর্ধ্ধ শরীর উলঙ্গ ছিল। সেই রমনী 
আমার হন্ত ধারণ করিক্া, পুক্ষরিণীর 
জলে নিমগ্ন হইল। আশ্চধ্যান্বিত 
হইন্বা ও ভয় পাইয্জা, আমি চক্ষু 
মুদ্রিত করিলাম। কিছুক্ষণ পরে 
আমার পক্ষদ্বয় ভুমি স্পর্শ করিলী। 
তখন নপ্নন উন্মীলিত করিয্বা আমি 
দেখিলাম যে, এক অনোহ্থর উদ্যানে 
প্রিয়া উপন্থিত হইক্জাছি। নানাবিধ 
তরুলতান্ধ উদ্যানী সুশোভিত ছিল। 
বক্ষ সুর ফলভবে অবনত ছিল। 


শান বর্ণের ফুল ফুটিস্া হাগন্ধে চারি- 
দিক আমোদিত করিয়াছিল । ঝর ঝর 
শবে বরণার জল নিঃস্হত হইতেছিল । 
উদ্দ্যানের শোভা দেখিয়া আমি চমৎ- 
কত হুইলাম। এমন সময় দলে দলে 
পরী আলিয়া আমাকে বিবিধ 
ফেলিল। কেহ বা নৃত্য করিতে 
লাগিল, শ্মধুর সঙ্গীতে কেহ বা 
আমার মন মোহিত করিল। পরীশগণ 
আমার হাত ধরিস্রা বৃহৎ একটা 
অট্রালিকার ভিতর লইয়া গেল! 
সেই অট্টালিকার ভিতর বহুমুল্য* 
প্রস্তর-নিশ্মিত এক নিংহাসন ছিল। 
তাহার] আমাকে সেই সিংহাসনে 
বসাইল। তাহার পর পরীদিপের 
কত্রীঠাকুরানী আমার নিকট আসিয় 
উপস্থিত হুইল । তাহার খুখ অব- 
গুঠনে আবৃত ছিল, কিন্ত তথাপি অজ 
প্রত্যল্গের ভাব দেখিয়। আমি মোহিত 
হইন্যাম। অবপ্তঠন খুলিক্কা যখন 
আমি তাহার মুখক্র। দেখিলাম, তখন 
সেই আশ্চর্য সৌন্দধ্য দর্শনে আমি 
একেবারে জ্ঞানহত হুইয়। শপড়িলাম। 
কামিনীর হাত ধরিক্া আমি তাহাকে 
নিকটে, বলাইত্ে "চেষ্টা করিলাম। 
কিন্ত যেই আমি তাহার হাত ধরিক্জাছি, 
আর বিপরীত ক শ২ হইল। আর 
দেই সময় লিংহাসনের* তলদেশ 
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হইতে অন্ত এক জন পরী বাহির 
হুইয়৷ আমার পৃষ্ট দেশে এক লাখি 
মারিল। সেই পদাধাতে আমি এই 
প্রান্তরে আসিয়! পড়িলাম। নেই 
অবধি আমি পাগলের মত হুইয়া 
আছি। সেই সরোবর ক্রমাগত অনু- 
সন্ধান করিতেছি; কিন্তু কিছুতেই 
তাহার সন্ধান পাইনত্েছি না। পরী- 
দিগের কত্রাঁকে পুনরায় আর একবার 
দেখিবার নিমিত্ত সর্বদাই আমার 
প্রাণ কাদিতেছে । মনকে কত প্রবোধ 
দিতে চেষ্টা করি; কিন্ত কিছুতেই 
আমার মন প্র-বাধ মানেনা; কিছুতেই 
আমি সে হুন্দরীকে ভুলিতে পারি না। 
সেজগ্ত সর্দাই আমি কাদিতে কাদতে 
এইবূপ চীত্কার করি । একশত বৎসর 
পুর্বে এই টন! খটিয়াছিল আমি 
এখন বৃদ্ধ ছুইয়! গিয়াছি। কিন্ত তথাপি 
আমার মন শুস্থির হয় নাই ।' এই 
কথা বঙগিয়। বৃদ্ধ জেই প্রান্তের ক্ধ্যে 
পাগলের স্তায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল, 
কখন ব! ধূলায় গড়াগড়ি দিতেলাগিল । 
হাতেম তাছাকে ধরিয়া বসাইলেন 
€ ননারপ প্রবোধ বাক্যে তাহাকে 
সাস্ভবনা করিতে 'লাগিলেন। 'বৃদ্ধের 
বিবরণ শুনিষ্কা তিনি তাহার, ভুঃখে 
ঘোরতর হুঃঞ্লিত হুইন্ধসন । হাতেম 
বলিলেন; লেই পরীকে পুনরায় যদি 


দেখাইতে পারি, তাহ? হইলে আপনি 
সুখী হইবেন ?” বৃদ্ধ উত্তর (করিল, 
“সে কথা আর জিজ্ঞাসা করাই 
বাছল্য । যাহার জঙ্ক আজ এক শত 
বৎসর ধরিয়া আমি পাগল হৃইক়া 
ফিবিতেছি, ধাহাকে দেখিবার নিমিত্ত 
আজ একশত বৎজর ক্রমাগত চীৎকার 
করিতেছি, তাহাক্কে একবার দেখিতে 
পাইলেই আমি শাস্তিলাভ করি৷” 
হাতেম বজিলে»,--“তবে আমার সঙ্গে 
চলুন। আমি আপনাকে সেই স্থানে 
জইয়! যাইব । আমি সেই স্থানে শিয়া" 
ছিলাম । মে পর্রীদিগের কাণ্ড আমি 
ত্বচচ্ষে দর্শন করিয়াছি । আমি নিজে 
সে স্থানে যাইতে পারিতাম না । 'দৈব* 
ক্রমে এক মহাপুরুষের সহিত আমার 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল । কৃপ। কব্রিক্বা তিনি 
আমাকে সকল সন্ধান বলিয়া দিয়া- 


ছিলেন। তাহার কপায় আমি সে 


স্থানে উপস্থিত, হইতে সমর্থ হইস্সা- 
ছিলাম। তাহার পর তাছার উপদেশ 
মত কার্ধ্য করিয়া আমি সেই মায়া- 
জাঙ্গ হইতে উদ্ধার পাইয়ান্ছি। ত1 না 
হইলে আমিও আপনার মত পাগজ 
হইয] যাইজাম |”. গু কথা হলিয়া 
বৃদ্ধকে সঙে লইয়া হাতেম পুনবা় 
পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন।. বহুদিন 
ভ্রমণ করি তাহারা অবশেষে জেই 


পঞ্চম অধ্যায় ! ৫৭ 


সরোবরের নিকট আলিক্। উপস্থিত 
হইলেন। 1তধন" বৃদ্ধকে জন্বোধন 
কিয়া হাতেম বলিলেন,--“মহাশয় ! 
এ দেখুন গেই সরোবর । সরোবরের 
নিকট গমন করিলে উল পরী আসিয়া 
আপনাকে পুনরায় সেই অট্রালিকাতে 
লইয়! যাইবে ।. যদি চিরকাল সেই 
পরীকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহ? হইলে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করি- 
বেন না। তাহাকে ুইলেই পুনরায় 
আপনাকে সেইরূপ লাখি মারিয়া দূর 
করিবে । এবার দৃর্ীকৃত হইলে চির- 
কাল আপনাকে দস্তহয়েদা প্রান্তরে 
'পড়িয়া থাকিতে হুইবে।” বুদ্ধ বলিল, 
তোমার উপদ্ধেশ মত আমি নিশ্চয় 
কাধ্য করিব। 'আমি পরশদিগের অত 
স্পর্শকরিব না,” এইরূপ প্রতিজ্ঞা 
করিস, বৃদ্ধ সেই সরোবরের নিকট 
গমন করিল । সক্রোবর হইতে পরশ 
উঠিয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া জলের ভিতর 
প্রবেশ কত্িল ৷ হাতেম তাহ। দেখিয়া 
সে স্থান হইতে প্রস্থাৎৎ করিলেন । 
হাতেমের কার্য সিদ্ধ হইল। 
যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত বৃদ্ধ চীৎকার 
করিতেছিল তাহার নিকট সৈ গমন 
,করিল। দস্ভহয়েদ। প্রাস্তরে,_-“এক 
বার পেতিয়াছি, পুনরায় দেখিতে 
বাসন! হয়”_-.এই কথা বলিয্না এক 


শত বৎসর ধনিস। যে শব্দ হইত, জেই 
দিন হইতে সে শব নিবৃত্ত হুইল। 
এখন শাহাবাদে প্রত্যাপমন করিবার 
নিথিত্ত হাতেম পথ চলিতে লাগিলেন । 
যে মহাপুরুষ পর্নীদিগের সম্বন্ধে সহৃপ- 
দেশ দিয়াছিলেন, হাতেম প্রথম 
তাহার নিকট আসিকা উপস্থিত হুই- 
পেন। ছুই চারি দিন জে স্থানে অব- 
স্থিতি করিয়া হাতেম তাহার নিকট 
বিদায় লইলেন। তাহার পর সেই 
মত্স্ত-নাগশর আলয়ে গিয়া তিনি 
উপস্থিত হইলেন । সে স্থানে এক মাস 
কাল অতিবাহিত ক্রিয়া, হাতেম 
তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। তাহার পর ছল করার্গ, 
কন্যার সহিত্ত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। 
ভল্লকরাজ অতি সমাদরের সহিত 
তাহার অভ্যর্থনা করিলেন । হাতে” 
মের দর্শন পাইয়া! রাজকন্তার মন 
আনন্দসাগরে ভাসমান হইল। সে 
স্থানে ছুই মাস কাল অতিবাহিত 
করিয়া হাতেম তাহাদিগের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। পথে শৃগাল, 
শৃগালী ও হরিণীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া, যথাসময়ে হাতেম শাহাবাদে 
আলিয়া উপস্থিত হইলেন্ু। 

প্রথমে পান্থশালায় খগয়া তিনি 
মুনীরশামির লহিত লাক্ষাৎ কর্পিলেন। 


৮ 


হাতেমকে দেখিঙ্গা মুনীরশামি তাহার ' 


পদতজে লুষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। 
হাতেয় দ্বেহভরে তাহাকে আলিঙন 
করিলেন । হুসনবাস্থর ভূত্যগণ হাতে" 
মের আগমল-সংবাদ প্রদান করিল। 
হাতেম সেই জময় তাহার নিকট 
পিক! উপস্থিত হুইলেন। হুসনবানু 
তাহার বিশেষরূপে সমাদর করিলেন । 
হাতেমের শ্রান্তি দূর হইল। ভুসন- 
বান্গরু সাক্ষাতে তিনি দত্তহয্েমার 
বিবরণ বরপিতে আরম্ভ কন্রিলেন। 
পর্দার অন্তরাদে বসিয়া হছসনবানু 
শুনিতে লাগিলেন। দাই নিকটে 
বসিয়া রহিল। পথে বাহির হইব 
যে স্থানে যাহ? ঘটিক্নাছিল, হা্জেম 
সেই সমুদয় বিবরণ বর্ন করিলেন। 
আদ্যোপান্ত বৃত্তাস্ত বর্ণন করিয়া 
হাতেষ বলিজেন,--“আপনি আমাকে 
ষে প্রশ্ন কৰিক্াছিলেল, এক্ষণে তাহার 
উত্তর আমি প্রদান করিলাম । প্রন্মের 
কেবল উত্তর দিয়া আমি ক্ষান্ত হই 
নাই। “একবার দেখিয়াছি, আব এক 
বার দেখিতে ধাঁসনা হস” যে লোক 


হাতেমতাই॥ 


এই কথ বলিয়া! আজ এক শত বৎসর 
ধনিয়া রোদন করিতেছিল, জশ্বর 
অন্থগ্রছে তাহার বাসনা আমি পুর্ণ 
কগিয়াছি। জনশৃতা দস্তহখেদ। প্রাস্তর 
পুনরায় এখন নিস্তব্ধ হইস্সাছে ।” দাই 
এই জমুদর বৃত্তান্ত শুনিয্ণা। বঙগগিল যে, 
হাতেম যে বিবরণ প্রদান করিলেন। 
তাহা সত্য বটে । দাই সাতটা কথাই 
অবগত্ত ছিল । সে জন্ত এই সাত প্রশ্ন 
বিষয়ে ভছুসনবান্থকে পরামর্শ দিতে 
সমর্থ হইক়াছিল। দস্তহয়েদার বৃত্তান্ত 
1 শ্রবণ করিয়া হুজসনবান্ছ হাতেমের 
ূ ভুয়োভুয় প্রশংসা করিলেন। তাহার 
ূ পর তিনি হাতেষকে বলিলেন" - 
| “আপনি ক্ছু (রুশ সহা করিষ্কাছেন, 
অনেক ক্টভোগ বরিয়াছেন। এখন 
কিছু দ্বিন আমার নগরে বিশ্রাম 
করুন । আপনার পথশ্রম দূঝ হইলে 
তখন ছিতীয় সমন্তার কথ। বাঙ্গিব।” 
হাতেম পান্থশাঙাক়্ প্রত্যাগমন কলি" 
লেন। | 


শস্পপপসসিপিসাপপীপি শি পিপি পপি শীট শশিশিশিশ শিপ পিপিপি পিসাপাশ 





ক্ুজীন্র ভ্ভাঙ্গা ? 


দ্বিতীম্ম সমস্তা] | 


মেকি কর্‌ আর দবরয়াষে ডাল্‌। 
প্রথম অধযায়-খণিক কন্যা । 
পান্ছশালায় মুশীরশামির সহিত 
কিছু দিন বিশ্রাম করিয়া! হাতেম পুন- 
রায় হুসনবানূুর নিকট গমন করিলেন 
এবৎ দ্বিতীয় প্রশ্নের কথা! তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন । পর্দার অন্তরালে 


বসিয়া হলনবানু াহাকে বলিে ন,-- 


"কোনও ব্যক্তি আপনার দ্বারে এই 
ধথাগুলি লিধিয়! রাখিয়াছে,'নেকি 
কর্‌ আর নব্রিয়ামে ভাল্‌, অর্থাৎ সৎ" 
কর্ম কর, আর সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। 
কেন সে আপনার ঘ্বারদেশে এরূপ 
লিখিয়া রাখিক্াছে, সেই সন্ধান আপ- 
মাকে আমিতে হইবে” হাতেম 
জিজ্ঞাসা! করিলেনঃ--“সে ব্যক্তি কোন্‌ 
দিকে থাকে, তাহার সন্ধান আপনি 
কিছু "জানেন? হুসনবান্ত উত্তর 
করিলেন--”"আমি আমার 'দাইস়্ের 
মুখে শুনিয়াছি যে, জে পৃথিবীর উত্তর 
ধিকে ধাকে, অধিক আমি কিছু জানি 
ন11” এরই কথা শুনিয়া! হাতেম হুসন- 
বানুর বাটা হইতে পান্শাঙায় প্রত্ত্া- 


গমন করিলেন । তাহার পর মুনীর- 
শামির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া 
দ্বিতীয় সমস্তা পুরণের নিমিত্ত যাত্র। 
করিলেন। 

শাহাবাদ হইতে বাহির হুইয়। 
হাতেম ক্রমাগত পথ চলিতে লাপি- 
লেম। কত দেশ ভ্রমণ করিয়া, 
অবশেষে এক দিন তিনি এক ভক্বাবহ 
জজের ভিতর প্রবেশ করিলেন । 
সন্ধ্য! হইলে.হাতেম এক গ্রাছতলার 
বসিয়া নীরবে ভাবিতে জাগিলেন। 
এমন সময় সেই বনের ভিতর ক্রেন্দর- 
নের শব তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ 
করিল । দীর্থ নিশ্বাস ফেলিয়া ও 
নানারূপ খেদ করিয়া কে যেন কাদি- 
তেছে। তাহার কাতরোক্তি শুনিলে 
চক্ষে আপনা-আপনি জঙ্গ খসে ও 
জুদ্গয় বিদীর্ণ হয়। হাতেম ভাবি- 
লেন,-কে এরূপে খেদ করিতেছে? 
এরূপ কাতর বাণী শুনিক্কা নিশ্চিন্ত 
থাক! উচিত নহে । যথাসাধ্য ইহার 
ছঃখ দৃরী করিতে চেষ্টা করা! উচিত। 
তাহা যদি না! কর, তাহা হইলে, ছে 
হাতেম! তোমার মঙ্গষ্যত্য কোথায় 
বলছিল ? এই বলিষা হাতে গা্রা- 


৬০ হাঁতেমতাই । 


ধান করিলেন গু ক্রন্দন-ধ্নি অনু- 
সরণ করিস্না সেই দিকে যাইতে 
লাগিত্ান। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া 
দেখিলেন যে, এক হুন্দর যুবাপুরুষ 
সাটিতে পড়িয়! ভ্রমাগত কাদিতেছে, 
আর খেদ করিয়া তে এই কথা 
বলিতেছে।-“খামার হুঃখের কথা 
কাহাকে বা! বনি, গার কে বাসে 
কথ শ্রবণ করে । আমার রসন] শুক্ষ 
হইয়! গিক্াছে, আমি নিজে আমার 
হঃখের কথ! বর্ণন করিতে পারি এনা ।” 
হাতেম তাহার নিকটে পিস জিজ্ঞাস! 
করিলেন,_-”ভাই ! তুমি এরূপ খেদ 
কর্রিয়। কেন ক্রন্দন করিতেছ ?” সে 
লোকটী উত্তর করিল --“আমার ছুর- 
দৃষ্টের কথ! ভাই, আর কি বলিব। 
আমাক নিকটে উপবেশন কর । আমি 
সকল কথা বলিতেছি।” হাতেম 
তাার নিকট বষিলেন। সে লোকটা 
বঙিতে লানিল। রি 
“ভাই ! আমি এক বণিকের পুত্র । 
এস্থান হইতে বারো ক্রোশ দরে বৃহৎ 
একটী সহর আছে। জেই সহরে 
হারূস নামে এক সওদাগর আছে। 
হারম সওকাগরের এক অতি 'ক্ধপবতী 
কন্তা আছে । আমি নানাবিধ পথ্য- 
ব্য অইয়া, কাপিজ্য “করিবার, নিমিত 
উর জহরে 'গিস়াছিলাম। এক দিন 


( ছুই প্রহ্রের হুরধ)তাপে অতিশয় রাস্ত 


হুইয়া বৃহৎ এক ত্টালিটার নগ্ন 
দেশে বাসয়া, আমি বিশ্রাম করিতে” 
ছিলাম। সহসা আমার দৃষ্টি অদ্রী- 
লিকার উপর পড়িল। সে স্থানে 
এক অভি হন্দরী কামিনী দেখিতে 
পাইলাম। এরূপ রূপবতী যুবন্তী আমি 
জীবনে কখনও দেখি নাই । তাহার 
রূপে আমি মোহিত হইলাম । নিকটস্থ 
লোকদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম,__ 
ভাই! এ কাহার বাড়ী? সকলে 
বলিল,-স্হারস সগুদাগরের কনার 
বাড়ী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 
"এ কন্তার কি বিবাহ হইস্কাছে ? 
সকলে উত্তর করিল, “না, এ কন্তারি 
বিবাহ হয় নাই। ইহার পিতা কত 
বার বিবাহের জন্বন্ধ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু এ কন্যা বিবাহ করিতে সম্মত 
হয় নাই। কন্তা বলে যে, যে ব্যক্তি 
আমার তিন জমন্তা পুরণ করিতে 
পারিবে, তাহাকেই আমি বিবাহ 
করিব, অস্ত কাহাকেও গামি বিবাহ 
করিব না।” এই কর্ধ শুন্য! আমি 
তত্ক্ষপা স্বারে পিয়া] উপহ্থিত ছুই. 
লাম। হাধারবালগণ ভিতরে সংবাদ 
দিল। হাযস সওদাগরের কন্তা 
আষাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আমি 
অন্দরমহলে- নিক! উপস্থিত হইলাষ। 


প্রথম অধ্যায় । রর 


ধনিবার নিমিত্ত আমাকে সকলে 
সন্দর আসনুপ্রদান্। করিল। তাহার 
পর আমার মনের কথ। আমি কন্তাকে 
বলিলাম । আমি বলিলাম,--“তোমার 
রূপ দেখিয়া! আমি মুগ্ধ হইক্সাছি। 
তোমার পাণ্ধিগ্রহণের প্রার্থনায় আমি 
এস্বানে আসিয়াছি। তোমাকে যদি 
নালাভ করিতে পারি, তাহা হইলে 
এ ছার জীবন আমি বিসর্জন করিব ।” 
কন্ঠা, উবু করিিল,--“আমি প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমার তিন 
সমস্তা পুরণ করিতে পারিবে, তাহা- 
কেই আমি পতিরূপে বরণ করিব। 
অন্ত কাহাকেও আমি বিবাহ করিব 
না।* আমার আরও নিষ্বম এই যে, 
ঘে আমার এই তিন জমহ্যা পুরণ 
করিবে, আমি তাহার পত্রী হইব, 
আমার সমুদস্্ ধন এশ্বর্যের মে অধী- 
শ্বর হইবে । আর আমার মুখ হইতে 
সমস্যা শুনিষ্বা বদি কোন পুরুষ তাহা 
পুরণ করিতে না পারে, ভাহ1 হইলে 
দে আমার ক্রীতদাস হইবে, তাহার 
ধন শ্রীশ্বর্ধয সমুদয় আমার হইবে। যদি 
এইক্ধূপ নিক্ষমে তুমি আবদ্ধ হইতে 
ইচ্ছা কর) তাহা হইজে ভতোঁমাকে 
আমার তিন সমস্ত! বলি।” কন্তার 
কিথান্ন শাহি সম্মত হইলাম, তাহার 
শিক্পষে আমি আবদ্ধ হইলাম। কন্তা 


তখন তাহার তিন জমস্তা বজিল। সে 
তিন সমস্ত এইরূপ ;-_ 

(১) এই নগরের নিকট যে বৃহৎ, 
গহবর আছে, এ পধ্যন্ত তাহার ভিতর 
কেহ প্রবেশ করে নাই । তাহার ভিতর 
কি আছে, আর তাহার শেষ কোথাম্ব, 
কেহ তাহ! জানে না। এই জমুদর 
বৃত্তান্ত আনিতে হইবে। 

(২) প্রতি শুক্রবার ব্রাত্রিতে কে 
একজন চীৎকার করিয়া! বলে,-হাক 
হায়! আমি জে কায করি নাই, 
যাহা বারা আজ রাত্রিতে আমার 
উপকার হইত)” কে এ কথা বলে? 
কেন সে একথা বলিয়া থাকে? 
তাহার বৃত্তাস্ত আনয়ন করিতে হইবে। 

(৩) যে মুহরা বা মাছলি সাপের 
পেটে উৎ্পদ্ধি হয়, তাহা! আনিয়া 
আমাকে প্রদান কর। 

হারস কগ্ঠার এই তিন প্রশ্ন 
শুনিয়া! আমি স্তম্ভিত হইলাম। হ্ৰামি 
বুঝিলাম যে, আমা হইতে এ হুদ্বর 
কার্ধ্য কিছুতেই সাধিত হইবে না। 
সে জন্য আমি পলায়ন করিবার 
উপক্রম করিলাম। কিন্তু কগ্ঠার 
ভূত্যগণ আমাকে. খরিয়া 'ফেলিল। 
যে সমুদয় পণ্যন্্রব্য জইয়া আমি সে 
দেশে ব্যবসায় কন্ধিতে গিল্লাছিলাম, 
সে সমুদয় তাস্থার কাড়িয়া জইল। 


৬২. হানেমতাই | 


তাহার পর নানারূপ অপমান করিয়া | ভাতেষ সওদাগর কন্তান বাটাতে 
নগর হইতে আমাকে বাহির করিয্! | গমন করিলেন & দ্ান্ঠুবানেরা খবর 
দিল। সেই অবধি মনের ছুঃথে | দ্িল। বণিক-কন্তা যবনিকার অন্তরালে 
আমি কাদিয়া কাদিয়া ফিরিতেছি। | বসি! হাতেমকে ডাকিফ়1 পাঠাইল। 
এক তো সেই কন্যার প্রেমে আমি পুর্বে বণিকণ্পুত্রকে যেরূপ প্রতিজ্ঞা 
আসক্ত হইয়াছি। তাহাকে লাভ | করিতে হইয়াছিল, হাতেমকেও সেই- 
করিতে না পারিয়া, ঘোর ছুঃখ। | রূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইল । হাতেম 
দিতীয় নানারূপ অপমান হইয়াছে, | বপিলেন,_-“হে বণিক-কন্তা ! আমি 
তাহার পর, আমি সর্বস্থাস্ত হইয়াছি, ৰ যদ্দি তোমার তিন সমস্তা পুরণ করিতে 


সেছুঃখ। আমার ছঃখ বাধিতে আর ূ না পারি, তাহা! হইলে আমি তোমার 


স্থান নাই।” 

হাতেম তাহাকে আশ্বাস প্রদান 
কয়া বলিলেন;--"তোমার গো | 
ভয় নাই, আর তোমাকে ছঃখ করিতে 
হইবে না। আমি তোমার বান! 
পুর্ণ করিব । তোমার টাকা কড়ি 
যাহা লুন্িত হইয়াছে, তাহা তোমাকে 
পুন্রায় প্রদান করিব আর সেই 
হারস সওদাগরের কন্তাকেও তোমার হাতেম নিশ্চিন্ত হইলেন না। হাতেম 
হস্তে জমর্পণ কৰিব ।” ফুগ্লক উত্তর ] বলিলেন) “তুমি বালিকা, তোমার 
করিল।--"টাকা কড়ির অন্ত আমি পিতা জীবিত আছেন। তোমার 


। দাল হইব, আর আমার সমুদয় সম্পত্তি 
| তোমার হুইবে। কিন্ত আমার একটা 
কথা আছে। সমস্ত পুর করিয়া 
আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহার হস্তে 


বিষয়ে তুমি কোন আপান্ত করিতে 
পান্সিবে না।” সওদাগর কন্ত। সে 
কথায় সম্মত হইল। কিন্ত তবুও 


কাতর হই নাই। যাহার প্রেমে! পিতা আসিস! আমার নিকট সত্য 
আমি আবদ্ধ হুইয়াছি, তাহাকে লাভ | করুন. যে সমস্ত পুরশ করিতে 
করিতে পার্সিলেই আমি কৃতার্থ হইব ।” | পারিলে, যাহাকে ইচ্ছ! তাহার সহিত 
ঘুবককে সঙ্গে লইয়া হাতেম সহরের | তোমংর আমি বিবাহ দিব। পরে 
দিকে চলিগেন।/; নগরে উপস্থিত | সে বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত 
ক্ইস্া.ভুই জঞ্জে পাস্থশালায় বাসা |'হইবে না” হাতেমের কথা অত 
লইযঙগন। . যুবককে পাস্থশীলায় রাখিয়া হারুস অঞ্চদাগর আসিয়া উপস্থিত 


তোমাকে আমি সমর্পন করিব" জে 


কা 


থিতীয় অধ্াক্ | ৬৩ 


হইলেন ও হাতেম যেক্রূুপ বলিলেন, | যে, “গর্ভ এইবার শেষ হইল, তবে 
তিনিও লেছট্রূপ *সত্য করিলেন । ূ এখন ফিরি! যাইতে চেষ্টা করি। 
তাহান্র পর বণ্িক-কন্তা সেই প্রথম | কিন্ত পরক্ষণেই তিনি ভাবিলেন,*.. 
সমস্তার কথা বলিল,--“এই নগরের | “আমি যে গর্ভের শেষ সীমায় আসিয়া 
প্রাস্ত ভাগে এক গহ্বর আছে। সেই | উপস্থিত হুইয়়াছিলাম, তাহার প্রমাণ 
গহ্বর দীর্থে কত, প্রস্থে কত ও তাহা | কি? লোকে আমার কথা বিশ্বাস 
গভীর কত, ও তাহার ভিতর কি | করিবে কেন? যর্ধি কেহ জিজ্ঞাস 
আছে, সেই তত্ব তোমাকে আনক়ন | করে যে, গহ্বরের ভিতর তুমি কি 
করিতে হইবে ।” ৰ দেখিক্সাছ, তবে তাহার উত্তর আমি 
টিটি কি দিব? এস্থানে যে আমি আসিক্সা- 
ছিলাম,তাহার কোনরূপ প্রমাণ সংগ্রহ 
করিতে হইবে।” গর্তের তলদেশে 
প্রশ্ন শুনিয়া! হাতেম উঠিয়া সেই | উপস্থিত হুইয্া হাতেম এক বিশাল 
গহ্বর অভিদুখে যাত্রা করিলেন। | প্রান্তর দেখিতে পাইলেন । জেই 
গহ্বর দেখাইবার নিম্িভ নগরের ; প্রাস্তরের উপর দিস তিনি চলিতে 
অনেক লোক তাহার সঙ্গে গমন ; আরভ্ত কিপেন। কতকগুলি বাদাম 
করিল । গহ্বর প্রদর্শন করিস তাহারা ও এক ঘটি জল হাতেম আপনার 
আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিল। | অঙ্গে আনিয়াছিজেন। পধ চলিতে 
হাতেম কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া! | চলিতে ছুই চারিটী বাদাম তিনি চর্ব্বণ 
লন্ফ প্রদান করিস্সা সেই গহ্বরের | করেন,»ও এক আধ ঢোক জল পান 
ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঘুরিতে | করেন। এইরূপে যাইতে যাইতে 
পূরিতে উপ্টাইতে পাপ্টাইতে হাতেম | ঘটির জল শেষ হইয়া গেল। এক 
ছহু করিয়া সেই অন্ধকারময় গর্তে | দিন হাতেম সম্মুখে এক সরোবর 
ক্রমাগত পড়িতে লাগিলেন। এক | দেখিতে পাইলেন। পুক্ষর্িণীর জল 
দিন এক রাত্রি, এইরূপে ব্লামুবেগে | অতি পরিষ্কার ও.নিম্ীল ছিল। পিপা- 
অধোদেশে পতিত হইয়া, অবশেষে | সায় হাতেম কাতর ছিলেন, তাড়া 
বং 

“তিনি সামান্ভ ভাবে আলোক দেখিতে | তাড়ি নামিয়া সেই পুস্ধহিনীর জল 
পাইলেন। হাতেম মনে করিলেন । তিনি পান করিলেন। পুক্ষরিবীত্ব জলে 








দ্বিতীয় অধ্যায়--দেওদিগের গহরর। 


৬ও ভাতেমতাই । 


ধটিটা পুর্ণ করিয়া হাতেম পুনরায় 
পর্যটনে প্রবৃত্ত হুইলেন। যাইতে 
যাইতে এক দিন তিনি এক অতুযুচ্চ 
প্রাচীরের নিকট গিয়া উপস্থিত হুই- 
লেন, তাহার উচ্চতার সীমা নাই। 
মাথার পাড়ি হাত দিয়া ধরিয়া 
হাতেষ উপর দিকে চাহিয়া! দেখিলেন, 
তনু তাহার উচ্চ সীমা দেখিতে পাইন 
লেন না। শ্রাচীরের ভদ্ধদেশ আকাশ 
তেদ করিয়া উঠিক্কাছিল, কত দুর, 
কেছু তাহা বগিতে পাবে না। দেই 
প্রাচীরের ধারে ধারে হাতেম চালিতে 
লাগিলেন। কিছু দিন পরে হাতেম 
সেই প্রাচীরের গাঞ্ধে বুছৎ একটী দ্বার 
দেখিতে পাইলেন । 

সেই দ্বার দিয়া হাতেম ভিতরে 
প্রযেশ করিলেন। জন্মুখে একখানি 
প্রাম দেখিতে পাইলেন । হাতেম দেই 
গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলেন। 
গ্রামের নিকটবস্তাঁ হুইবামাত্র* সহজ 
সহত্র দেও অর্থাৎ রাক্ষস বাহির হইয়্। 
কাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইস্। 
ফেলিবার উপক্রম করিল । কিন্তু সেই 
রাক্ষসা্দপের মধ্যে এক বুদ্ধিমান 
রাক্ষদ বলিল,-- “হে ভাঁইসকল ! 
তোমরা ক্ষার হগু। এই যে জীব 
জেধিতেছ,সহাকে মানুষ বলে; এ 
জীবের্নঃমাথস বড় কোমল ও মিষ্ট 


হয়। তোমরা যদি ইহাকে আহার 
কর, পরে সেই কথা যর্দি আমাদের 
বাদশাহ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে 
বড়ই বিপদ খটিবে, তোমাদের সকল- 
কেই তিনি বিনাশ করিবেন। সে 
জন্য তোমরা ইহাকে কিছু বলিও না, 
বাদশাহের নিকট ইহাকে লইয়া 
যাঁও।” জঞ্চলে উত্তর কর্িল,--”কে 
এমন আমাদের শঞ আছে যে, এ 
কথ। বাদশাহুকে গিয়া] বঙ্গিয়া দিবে ৭” 
বুদ্ধিমান রাক্ষনম বলিল,--“তোমরা 
পাগলের ন্যান্ব কথ। বলিতেছ, শত্রবর 
অভাব নাই। তোমাদের মধ্যেই এমন 
শত্রু আছে যে, পাজাকে গিয়া সকল 
কথা বলিয্া দিবে 1” এই কথ! শুনিয়া 
সকলের ভয় হইল।। সকলে বলিল,--- 
“কাহার এত দ্বায় পড়িয়াছে যে আপ- 
নার কাজ-কর্্ম ফেলিয়া, ইহাকে 
ধরিয়া বাজাব নিকট লইয়া যায় £” 
এই কথা বঙ্গিয়া সকলে আপন আপন 
গৃহে প্রস্থান করিল । হাতেম পুনরায় 
পথ চলিতে লাগিলেন; কিছু দৃর 
শিল্পা আর একখানি গ্রাম দেখিতে 
পাইলেন। সে স্থানের দেওগণও 
আসিয়া হাতেমকে খাহিবার উপক্রম 
করিল। সে স্থানেও এক বুদ্ধিমান. 
দেও তাহাদিগকে নিষেধ কক্রিস্ব। 
বলিল,_-“তোমঞ়া ইহাকে খাইও না 
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বরং জীবিত অবস্থায় ইহাকে রাজার 
নিকট লইয যাঙ। তাহার কন্তা 
পীড়িত আটছন, এ মানুষ; মনুষ্য- 
জাতি নানাপ্রকার ওষধ অবগত আছে, 
ই্ছার চিকিৎসায় রাজ-কন্তা চাই কি 
আরোগ্যঙগাভঙ করিতে পারেন ।” 
দেও অর্থাৎ রাক্ষসগণ উত্তর করিল,__- 
ও ! কত লোক রাজ-কন্যার চিকিৎসা 
করিয়াছে; ভাহাতে বড় তিনি 
আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, তা এই 
লোকের ওষধে তিনি ভাল হইবেন । 
এই বলিয়া, 'য যাহার গঙ্গে প্রস্তাল 
নিশি 
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করিল । জর্দার রাগত হইয়া বলিল, 
--তোমর। এ ব্যক্তিকে কেন এ 
স্থানে আনিয়া? ইহাকে ছাড়িয়! 
দাও, যেস্থানে ইচ্ছা সেস্থানে এ চলিয়া 
যাউক।” এই কথা শুনিয়া রাক্ষসগণ 
হাতেমকে ছাড়িয়া প্রস্থান করিল । 
সর্দারকে বিষম দেখিয়া, হাতেম 
জিজ্ঞাসা কর্রিলেন,_€হ দেও! কি 
জন্ত তুমি এরূপ ছুঃখিত ভাবে বসিয়া 
রুহিয়াছ ? সর্দার উত্তর করিল,_- 
“কি বলিব ভাই! আমার গৃছিণীর 
চক্ষাতবোগ হইয়াছে, য্তণায় ন্মিলি বড়ই 


1২2 সি * ২৫১1, ও রা 
1. ১ $ ২ $ ৮ ্ গীত, হের 


আরস্ত করিলেন । যাইতে ধাইতে আর সর জন্য তাহার শকানে সু 


এক্খখানি গ্রাম তাহার নয়নগোচর ! নাই 
ূ আনি 


হইল, মে স্থানের দেওগণ আঙিক়। 
তাঙ্ছাকে ঘ্িবিয়! ফেলিল । হাতেমকে 
ধরিয়া তাহারা আপনাদিগের সর্দারের 
নিকট লইয়া গেল; সর্দারের স্ত্রী চস্মু- 
রোগে সাতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন। 
রাত্রি দিন তাহার ছুই চক্ষু হইতে 
জল নিঃসৃত হুইতেছিল, জর্কদাই 
খোর যাতনায় তিনি কালাতিপাত 
করিতেছিলেন । আ্্ীর যাতনা দেখিস্বা 
সর্দারও সাতিশক় দুঃখিত হইঁয়াছিল। 
মনকষ্টে জর্দার ঘাড়-হেট করি! 
"বলিয়াছিল, এমন সময় দেওগণ 
হাতেমকে তাহার লিকট উপস্থিত 


সেই জন্ত আমি চিতিত 

হাতেম বলিলেন,--- 
“তোমার কোন ভাবনা নাই, ঈশ্বরের 
অনুগ্রহে আমি, বোধ হয়, তাহাকে 
রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারিব ।” 
এইবূপ আশ্বাস-ধাক্যে আশ্বাসিত 
হইয়া সর্দার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাড়া 
ইল, ও হাতেমকে লইকা! অন্তঃপুরে 
গমন করিল। স্ট্রীকে দেখ।ইয়। সব্দার 
বলিল,_-“ভাই! বদ্দি তুমি ইহাকে 
ভাল করিতে পার, তাহ! হইলে 
আমিও যথাসাধ্য তোমার. উপকার 
করিতে চেষ্টা করিত ।” ইুতেম বজি- 
লন,_-“মামি ইহাকে ওষধ স্িতেছি, 
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কিন্তু একট কাজ তোমাকে করিতে 
হইবে । আমার চিকিৎসায় যদ্দি 
ইনি আরোগ্যলাভ করেন, তাহ! হইলে 
তোমাদিগের বাদশাহের নিকট 
আমাকে লইয়া যাইতে হইবে, এবং 
তাহার নিকট আমার এই মহৌধধের 
গুণ বর্ণনা] কতিতে হইবে ।” হজরত 
্বলেমানের তাহার নাম ধন্ত হউক,) 
দিব্য করিস সর্দার সে কথায় সম্মত 
হইল। তাহার পর হাতেম নিজের 
পাগড়ির ভিতর হুইতে, ভল্প.ক-কন্তা 
তাহাকে যে মুহরা দিয়্াছিল, তাহা 
বাহির করিলেন। জলে সেই মুহা 
একটু ঘষিয়া সর্দারণীর চক্ষে লাগা- 
ইয়া দিলেন। লাগাইবামাত্র চক্ষু 
হুইতে জল কাটিতে লাগিল, এবং 
যাতন]। সমুদয় তৎক্ষণাৎ দূর হুইল । 
আর ছুই তিনবার সেই ওঁধধ-প্রয়োগে 
চক্ষু সম্পূর্ণভাবে নুস্থ হুইল। দেও 
ও দেওনীর আনন্দের আর পাঁরিসীম। 
রহিল না? স্ত্রী-পুরুষ ছুইজনে হাতে- 
মের বিধিমতে পরিচর্ধ্যাস্স নিযুক্ত 
ইইল | 

কিছু দিন পরে হাতেমকে লইয়া 
ছেওদিগের সর্দার রাজধানীতে গমন 
করিল। হাতেমকে বাদশাহের সমক্ষে 
লহয়া, সর্দগর তাহার প্রশংসা করিতে 
লাণগিঙ্গ। সর্দার বপিল,--“এ ব্যক্তি 


হাতেমতাই ৷ 


| মনুষ্য বটে, কিন্তু স্মান্ত 8 ন্‌ছে। 


আদ্দ কয্প বৎসর ধনিয়! ত্াাম।র পত্বী 
চক্ষুরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, অতি- 
শয় ক পাইতেছিল' আমি কত 
ওষধ প্রয়োধ করিয়াছিলাম, রোগ 
কিছুতেই দৃঝ হয় নাই। কিন্তু এই 
ব্যক্তি নিমেষের মধ্যে তাহাকে রোগ 
হইতে মৃক্ত করিয়াছে।” দেওদিগের 
বাদশাহের নাম ফরোকাশ ছিল। 
তিনি বলিলেন,-হে মানব ! তোমার 
আগমনে আমি সন্ত হইলাম । ব্হদিন 
অবধি আমি অজীর্ণ-রোগে কষ্ট পাই- 
তেছি, যাহ! আহার করি তাহার পরি- 
পাক হয় না, আর আহারান্তে আমার 
উদ্রে বড় বেঘ্বন। হয়। যদি তুমি 
আমাকে এই রোগ হইতে মুক্ত 
করিতে পার, তাহ] হইলে বড় উপ- 
কার হয়।” হাতেম ফরোকাশ রাজার 
নাড়ী ও শরীর পরীক্ষা! করিষ্া, চিত্ত 
করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা 
করিয়া হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,-_ 
“যখন আপনি আহার করেন, তখন 
আপনার আমীর ওমর! প্রভৃতি কেহ 
কি সে স্থানে উপস্থিত থাকে ?” 
ফরোকাশ বাদশাহ উত্তর করিলেন, 
“থাকে বইকি ! জে স্থানে আমীর 
ওমর! বড় ছোট সকলেই উপস্থিত 
থাকে । হাতেম বলিলেন,-_-“আজ 


দ্বিতীয় অধ্যায় | 


আপনার আহারের সময় আমিও 
সেই স্থানে॥ উপস্থিত থাকিব” যথা 
সময়ে রাজার আহারের নিমিত্ত স্থান 
হইল; রেকাবি ভ্বারা আচ্ছাদিত পাত্র 
সমুহে ভূত্যগণ বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী 
আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজা 
আসনে উপবেশন করিয়া আহারে 
প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইলেন, কিন্ত 
হাতেম তাহাকে নিষেধ করিপেন। 
তাহার পর হাতেম একটা পাত্র হইতে 
আচ্ছাদন উঠাইযা লইলেন। দেই 
পাত্রে 'ষে আহারীয় সামগ্রী ছিল, 
আমীর ওমর! সকলে তাহা দেখিল। 
কিছুক্ষণ পরে হাতেম পুনরায় তাহাতে 
চষঞ$কা দ্িলেন। আবার কিছুক্ষণ 
পরে সেই ঢাকা খুলিয়া ফেলিলেন। 
তখন জকলে দেখিল যে, সেই 
পাজ্ে যে খাদ্য-সামগ্রী ছিল; তাহা 
কণটে পরিপূর্ণ হইয়। গিয়াছে, তাহার 
তিতর পোকা বিজ -বিজ. করিতেছে। 
রাজাকে হাতেম তাহা দেখাইয়া বঙ্গি- 
লেন, “মহারাজ ! এখন দেখুনঃ কি 
জন্য আপনি অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাই- 
তেছিলেন !” কফরোকাশ বাদশাহ এই 
ব্যাপার দেখিয়। ঘোরতর * আশ্চর্ধ্যা- 
শ্বিত হইলেন, এবং হাতেমকে ইহার 
মর জিক্ফাসা করিলেন। হাতেম 
বপিলেন, মহারাজ! আপনি সক- 
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লের সমক্ষে আহার করিতেন, আপ- 
নার স্বজাতি রাক্ষসদিগের চক্ষু সেই 
খাদ্য সামগ্রীর উপর পড়িত। তাহ". 
দে দৃষ্টিতে খাদ্য সামগ্রী বিষাক্ত: 
হইত, তাহাতেই এইব্সপ অসংখ্য 
কীটের উৎ্পক্তি হইত। খাদ্য আপ- 
নার ভদরে গিয়া সে স্থানেও এইক্প 
কীটে পরিপুর্ণ হইত। সে খাদ্য 
আরকি করিয়া! পরিপাক পাইবে ? 
যে্ূপ বাহিরে দেখিলেন, সেইরূপ 
উদরও আপনার কীটে পরিপূর্ণ হইত ; 
আর সেইজন্তই আপনি উদরের বেদ- 
নায় কাতর হইতেন। আজ হইতে 
আপনি কাহারও সমক্ষে আহার 
করিবেন ন', নিভৃতে একলা! বসিয়া 
আহার করিবেন” বাজা সে দিন 
ভাহাই করিলেন; সেইরূপ কারিয়া 
লে দিন তিনি অনেক স্বস্থ বোধ 
করিলেন; আর সে দিন তাহার 
উদ্রে, বেদনা ধরিল না। ছুই চাবি 
দিন এইরূপ করিয়া, রাজ! সম্পূর্ণরূপে 
সুস্থ হইলেন! ফরোকাশ বাদশাহ 
রোগ হইতে যুক্ত হইয়া হাতেমের 
উপর অত্যন্ত প্রলন্ন হইয্1 বলিলেক,--. 
“হে মনুম্য ! তুমি আমার বড় উপকার 
করিলে. এক্ষণে আমার নিকট তুমি 
কিছু প্রার্থনা কনু। যাহা ততুমি চাহিবে 
তাহা? আমি তোমাকে দিব”, হাতেম 
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উত্তর করিলেন,__“মহারাজ ! আমার 
কোন বন্যার অস্তাব নাই; ভগবান 
আমাকে যথেষ্ট ধন ্রশখধ্য প্রধান 
করিয়াছেন। নিজের জন্ত কোন বস্ভর 
আমার প্রয়োজন নাই। আমি শুনি- 
বাছি যে, অনেক মনুষ্য এ স্থানে 
কারাবদ্ধ হইয়া আছে। গাহাদ্িগকে 
আপনি যদ্দি মুক্তিপ্রদ্গান করেন, তাহা 
হইলে. আমি বড়ই উপরুত হইব।” 
ফরোকাশ বাদশাহ হাত্েমের প্রার্থ 
নায় সম্মত হইলেন। তাহার কারা 
গাপ্পে শতশত মন্ষ্য আবদ্ধ ছিল। 
তাহাদিগকে তিনি যুক্ত করিয়া দিলেন 
ও জম্মান্হচক পরিচ্ছদ € পাথেয় 
দিষা সকলকে বিদায় করিলেন। 
তাছার পর রাজ! হাতেষকে বলিলেন, 
_“হে মস্ষ্য! তোমাকে আর একী 
কায করিতে হইবে । বছপ্দিন হইতে 
আমার কন্ঠ পড়িত আছে । আমার 
ইচ্ছা যে, ভাহাকেও তুমি ওৈষধ প্রদান 
কর। আমার নিশ্য্ব বোধ হইতেছে 
যে, তোমার চিকিৎসায় সেও আরোগ্য 
লাভ করিবে।” হাতেম দে কথায় 
সম্মত হইলেন। বাদশাহ হাতেমকে 
লইয়া অভ্তঃপুরে প্রধেশ করিজেন ও 
আপনার কন্ঠাঃক দেখবাইলেন। হাতেম 
দেখিঙ্গেন ধে, কণ্তা সাতিশয় হুর্ধাল 
হইয়া পিঁয়াছে, তাহার মুগ্বত্রী মলিন 
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হুইস্বা গিয়াছে ও তাহার জমস্ত শরীর 
পাতুবর্ণ ধারণ কাররিয়াছে।। কন্তার 
অবস্থা দেখিক্কা হাতেম -একটু সরবৎ 
আনিতে আদেশ করিলেন! তাহার 
পর সরবতে দেই মুহরা একট ঘষিয়া 
কন্তাকে পান করিতে দ্িলেন। ককন্য 
সমস্ত দিন বমন করিতে লাগিল, বম- 
নের বলে ছই একবার মুচ্ছাও হইল । 
কন্ত। পাছে মরিয়া যায়, সে জন্ত বাদ- 
শার বড় ভয় হইল। কিন্তু হাতেম 
তাহাকে আশ্বাসপ্রমান করিয়া নিশ্চিস্ত 
করিলেন। পর দিন কন্তার অল্প ক্ুধা 
হইল । বহু দিন উপবাসের পর, অদ্য 
সে যহ্কিঞিৎ, আহার করিতে সম্্থ 
হইল। সেই দ্বিন হইতে কন্তা থস্থ 
হইতে জার্সিল। ভুই সপ্তাহ পরে 
। অন্পূর্ণরূপে আনোগ্যঙলাভ করিল। 
ফরোকাশ রাজা নিকিতিশক্র আহলাদিত 
হইলেন এবং হাতেমের নিকট বিশেষ - 
বনূপে কুতজ্ঞ রহিলেন। 
কিছুদিন পরে হাতেম তাহাকে 
বলিলেন, “মহারাজ! আমি এক 
গুরুতর কার্ধ/সাধনে খর হইতে 
বাছির হুইয়াছি। এক্ষণে আমাকে 
বিদায় দিন, সেই কার্যে পুনবাম্থ আমি 
প্রবৃত হই ।” বাদশাহ হাতেমকে 
রাশি রাশি ত্বর্ণ রৌপ্য ও বছুমুল্য 
প্রত্তর প্রঙ্গান করিলেন । হাতেম বলি" 
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লেন,-“মগারাজ! আমি একল। 
মানুষ, এ ধ্ীরাশি" কি করিয়া লইয়া 
যাইব?” এই কথা শুনিয়া রাজা 
রাক্ষলদিগকে আজ্ঞা করিলেন,-- 
"তোমরা এই সমস্ত ধন মাথায় করিয়া 
এই ম'নুষের সহিত গমন কর। যে 
গহ্বরে প্রবেশ করিয়া ইনি আমাদের 
দেশে আমিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, 
সেই গহ্ববের মুখে ইহাকে বাশিষ়া 
আইল।” দেওগণ সেই সমস্ত ধনরাশি 
মাথায় করিয়। হাতেমের সঙ্গে চলিল। 
যথাসময়ে সেই গহররের মুখে আসিয়া 
সকলে উপস্থিত হুইল। যে দিন 
হইতে হাতেম এই গহ্বরে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে হারস 
ব্ণকের কন্ঠ! বহুস্ংখ্যক লোককে 
গর্ভের মুখে পাহারা বাধিয়াছিল। 
আজ সহস! মাথায় মোট করিয়া এক 
দল রক্ষস সেই স্থানে উপস্থিত হইল 
দেখিস) প্রাণভয়ে তাহারা পলায়ন 
করিল। হাতেম তাহাদিগকে উচ্চৈত্বরে 
ডাকিতে লাগিলে ন,-দাড়াও দাড়াও ! 
তোমাদের কোন ভয় নাই; আমি সেই 
ব্যক্তি; যে কিছুদিন পুর্বে এই পহ্ররে 
প্রবেশ করিয়াছিল ।” হাঁতেঞজের কঠত্বর 
শুনিয়া তাহারা স্তব্ধ হুইক্ ফাড়াইল। 
ভাঙার পর হাতেষ দেওগণকে বিদ্বান 
করিয়া বণশিক-কন্তার লোকদিগের 


মন্তরকে সেই লমস্ত ধনব্াশি বোঝাই 
দিয়", সরে গিষ্া। উপস্থিত হইলেন। 
প্রথম পান্ধশালায় গিয়া তিনি সেই 
বণিকপুত্রের সহিত সাক্ষ!« করিলেন । 
স্বেহভবে তাহাকে আলিঙ্কন করিয়া 
গহ্বরের সকল বৃন্ধাস্ত তাহার নিকট 
বর্ণন করিলেন। €দগুধিগের রাজ। দ্বে 
ধনরাশি দিয়াছিল, হাতেম তাহা জেই 
বণিক-পুত্রকে প্রর্ধান করিলেন। 
তাহার পর হাতেম হারস সওদাগরের 
বাটাতে গিয়া তাহার কন্তার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। গহ্বরের বিবরণ 
আদ্োপাস্ত কন্তার নিকট বর্ণন করিয়া 
হাতেম বলিলেন,--“আথি তোমার 
প্রথম সমস্যা পুরণ করিলাম, এক্ষণে 
তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কি তাহ আমাকে 
বল।” হারস সওদাগরের কন্ত। বলিল, 
_আমার দ্বিতীয় প্র্থ এই ষে। 
প্রতি শুক্রবার রাত্রিকালে কোন স্থানে 
এক ব্যক্তি চী-্কার করিয়। বলে “হায় 
রে! আমি তাহ! করি নাই, আজ 
যাহা আমার কাজে লাগিত !” কোথা 
কে এ কথা বলিতেছে, আর কেন 
সেএ কথা বলিতেছে, সেই সন্ধান 
আমাকে আনিয়া দ্রিতে হইবে।” 
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হাতেম এই কথা শুনিয়া, পান্থ- 
শালায় প্রত্যাগগমন করিয়া, 
বশিকপুত্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করি- 
লেন। তাহার পর দ্বিতীয় প্রশ্নের 
উত্তপ আনিবার জন্য পুনরায় যাত্রা 
কর্সিলেন। কোথায় কোন্‌ ব্যক্তি 
সেইরূপ চীৎকার করে, তাহার অন্থু- 
সন্ধান করিতে কত্সিভে হাতেম পথ 
চলিতে লাগিলেন । বহদ্দেশ পর্যটন 
কৰিয়া), একদিন সন্ধ্যার সময় হাতেম 
এক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন 
হাতেম দেখিলেন যে; সে স্থানের 
সকলেই ঘোর শোকাকুল হইয়া! আছে, 
গ্রামের সকল জোক একত্র হইয। 
অশেষ বিশেষে খেদ করিতেছে। 
হাতেম তাহাদের নিকটে পিয়া জিজ্াসা 
কর্িলেন--"ভাই সকল! তোমরা 
কেন এরূপ খেদ ককিতেছ ?” গ্রামের 
লোকে উত্তর করিল,__"আমাদের 
ছুঃখের কথা কি আর বলিব, ভাই, 
আমরা বড় বিপদৃগ্রন্ত হইয়াছি। প্রাতি- 
শুরুপক্ষের সপ্তমীর রাত্রিতে কোথা 
হইতে এক ভয়ানক জীব ভ্লামাদের 
এই গ্রামে আসিয়। উপস্থিত হয়, আর 
একজন গ্রাফবাসীকে খাইয়া! যায়। 
তাহার আহারের নিমিত্ত আমার্দিগকে 


নি 


হাঁতেমতাই : 


পাল! করিতে হইয়াছে । পাল। করিয়! 
প্রত্যেক গৃহস্থকে সেই সপ্তণী-রাত্রিতে 
একজন করিয়া মানুষ যোগাইতে হয়, 
সেন্দিন তাহার আহারের জন্য যদি 
আমর মানুষ প্রদান না করি, তাহা 
হইলে সমস্ত গ্রামের লোককে লে 
ধাইয়! ধাইবে । এবার গ্রামের জমি- 
দরের পাল! পড়িয়াছে। জমিদার 
আপনার পুত্রকে প্রদান করিবেন। 
চারি দিন পরে সপ্তমী হইবে,সেই দিন 
সেই ভয়াবহ জীব আসিয়া জমিদার - 
পুত্রকে খাইয়া যাইবে। সে নিমিত্ত 
আমরা সকলে দুঃখ করিতেছি ৮” এই 
কথা শুনিয়া হাতেম জমিদারের নিকট 
গমন করিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান 
কত্রিস্বা ব্লিলেন)-"মহাশয় | আপ- 
নাদের কোন ভয় নাই। হয় আমি 
আপনাদিগকে এ খোর বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিব, আর নাহয় আপনার 
পুত্রের পরিবর্তে আমি সেই জীবের 
আহার হইব” হাতেমের সাহস 
দেবিয়া জমিদার  আশ্চধ্যান্বিত 
হইলেন। হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,--«“ঘে জীব আপনা দিগকে 
এরূপ উৎ্ধপীড়িত ক্রিত্মাছে, তাহার 
কিন্ধপ আকুতি, তাহ? আমাকে বলিতে 
পারেন 1 জমিদার সেই জীবের 
আকৃতি ভূমিতে স্বাকিয়া দেখাইলেন। 


ততীষু অধ্যাক্স : 


হাতেম বলিলেন)! এ বড় 
ভক্কান্ক খ্্বীব! *ইহার নাম ভ্লুকা। 
অন্রাধাতে ইহা! হত অথবা আহত 
হয়ুনা। সেজন্ত ইহাকে বধ কর 
বড়ই ছুক্কর ব্াপার। শবে আমার 
পরামর্শ" মত যদি আপনারা কাধ্য 
করেন, তাহ। হইলে দেখি কি হয়।” 
গমিদার গ গ্রামের লোক সকলেই 


হাতেমের পরামর্শ মত কাজ করিতে 


সন্ত হইলেন। হাতেম তাহার পর 
জিজ্ঞাসা! কব্সিলেন,- আপনাদের এ 
গ্রামে আরসী প্রস্তত করিবার কারি- 
করু আছে ৭ গ্রামের জ্গেকে উত্তর 
করিল _হ! যাহাকা। গাচ কাটিয়া 
আম্ুনা করে, সেরূপ অনেক শিলী 
আমাদের গ্রামে আছে ।” এই কথা 
শুনিয্] হাতেম, জমিদার ও গ্রামের 
ছোক, সকলে মিলিয়। বাচকারিকরের 
কারখানাম্ব গমন করিলেন । তাহার 
পরু হাতেম গেই কারিকরকে বলি- 
লেন)৪-4তিন দিনের ভিভর আমাকে 
একখানি বৃহৎ দর্পণ প্রস্থত করিস 
দিতে হইবে । দর্পপখানি ছুই শত 
গদ্ধ লম্বা ও প্রস্থে একশত গজ 
হইবে। এরূপ দর্পণ করিতে পারিলে 
এ গ্রামের লোক, বোধ হয়, এ খোর 
আপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে । 
কাচকখরিকরগণ দর্পণ প্রজ্তত করিতে 


গড 


আর্ত করিল। হাতেম যত বড় 
আয়ন! চাহিয়াছিলেন, তিন দিনের 
মধ্যে তাহারা তত বড় দর্পণ প্রত্তত 
করিল । তাহার পর হাতেম গ্রামের 
লোককে বলিলেন,_-“ধে স্থানে সেই 
ভয়ানক জীব আগমন করে, সেই 
স্থানে সকলে ধরাধরি করিস্তা এই 
দর্পণথানি লইয়া যাও।” গ্রামের 
লোকে তাহাই করিল। যে স্থানে 
বাক্ষম-সম সেই জীব প্রতি শুরুপক্ষে 
সপ্তমী তিথি: রাত্রিতে আলিয়া 
মানুষ ভক্ষণ কিরে, গ্রামের লোক 
সেই স্থানে আরমী লইয়া ব্রাথিল। 
হাতেম তাহার পর জমিদ্দারকে বলি- 
লেন,_“এই জারসী যাহাতে ঢাক! 
পড়ে, এবূপ একখানি ঝড় চাদর দিতে 
হইবে ” জমিদার সেইরূপ একখানি 
চাদর আনিয়! দিলেন। সেই চাদর 
দিয়। হাতেম আরসী ঢাকিয়া দিলেন। 
যে *্দিন শুরুপক্ষের সপ্তম তিথি, 
দলেই দিবস দিনের বেলা এই সমস্ত 
আয়োজন হইল। সেই রাত্রিতে 
সেই মানুষভোজী জীব আসিবে । 
সন্ধ্যাবেলা গ্রামের লোককে হাতেম 
বলিজেন,__-“ঞভামরা এখন আপন 
আপন গৃহে প্রত্যাগমন কর। তবে 
ভামাসা দেখিষ্তে কাহারও যদি ইচ্ছ? 
থাকে, তাহা হইলে, গে আমার 


০০ 


নিকট থাকিভে পারে।” গ্রামের 
(লাক ভামাসা ক্বেখিবে কি, সকলেই 
ভয়ে জড়সড় হইয্াছিল। সকলেই 
আপন আপন গৃহে প্রত্যাপমন করিল । 
কেবল জমিদারের পুত্র সেই স্থানে 
থাকিতে ইচ্ছা করিল। জমিদার 
বলিল, _“তাহ। কখনই হইবে না। 
তোমাকে নাচাইবার জন্য আমি এত 
টাকা খরচ করিলাম; এখন কি 
বলিয়া তুমি এই বিপদৃ-জনক স্থানে 
থাকিতে ইচ্ছা! করিত্ত্ছে ?” জমিপার- 
পুত্র উত্তর করিল,_ব্আয়াঙ্ষের সক- 
লক বিপদ ভইনে, উদ্ধার করিসার 
নিমিত্ত এই ব্যক্তি এত পরিশ্রম 
করিতেছেন, ইনি নিজে বাক্ষসের 
সুখে যাইতেছেন। তোঃরা সকলে 
কি বলিয়। ইনাকে এ স্থানে একলা 
ছাড়িয়া যাইন্ডেছ, তাহা আমি 
বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাকে কি 
ধন্দ্ব বলে? আন বাবা! তুমি তে 
আমাকে আজ রাত্রিতে ব্রাক্ষসের 
আহারের নিমিত্ই ঠিক করিস 
বাধিয়াছিলে । এই ব্যক্তি যদি আসিয়া! 
উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে, আজ 
রাত্রিতে আমি তো বাক্ষসের আহার 
হইতাম । এখন আর আমার প্রাণের 
প্রতি তুমি মায়া করিতেছে কেন ?" 
জমিদার কত বুঝাইল, কিন্ত সে 


পাপন পপ পপ পপ আস ক এ পা 


হাতেম্তাই | 


পিতার কথা না শুনিয়া হাতেমের 
নিকট রহিল। ক্রমে রাত্রি হইল, 
হলুকারও আসিবার সয় হইল। 
দুরে বজনিনাদের ভ্যায় হুহস্কার শব্দ 
হইল, সেই শব্দে দূরস্থিত মনুষ্যের 
কাণে তালা লাগিল। বৃহৎ এক 
গোলাকার গুনদজের ন্যায় হুলুক 
গড়াইতে গ্লড়াইতে আসিতে লাগিল ; 
তাহার নয় হাত, নয় পা গু নয়ুট! 
মুখ ছিল। মেই নম্বট! মুখ দিয়। 
আগ্রি-শিখা বাহির হইতেছিল। এক 
ক্রোশ ছুই ক্রোশ দরে দাড়াইয়া 
গ্রামেধ লোক দরখিতেছিল , ৩, 
দুরে থাকিয়াও অনেকে হলুকার 
ভয়ানক মৃত্তি দেধিয়। মুচ্ছিত হইয়া 
ভূতলে পতিত হাইল। হুলুকা যাই 
নিকটে আসিয়া উপস্থিত হুইল, 
অমনি হাতেম সেই সময়ে আরসীর 
চাদরখানি খুলিকা লইলেন। সম্মুখে 
অগ্রসর হইক্া, হুলুক 'আরলীতে 
আপনার মুখ দেখিতে পাইল | তখন 
সে এক্প গভীর গর্জন করিয়া িশ্বাস- 
আকর্ষণ করিল ষে, ভমিকম্পের মত 
ব্ছদৃক্স পর্যন্ত পৃথিবী কাপিয়া উঠিল। 
যাগ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া! সে ফুলিতে 
লাঙগিল। ' ক্রেমে. তাহার শরীর এত 
শ্ণীত ছুইযক্সা উঠিল যে, এককালে শত 
শত বজ্র গ্ঠাক্স শঙ্খ ছইকা, তাহা 


ততীষ অধ্যায় । 


উপর ফাটিয়া গেল । ভলুকা তৎক্ষণাৎ 
মৃত্যুমুখে পতিত হুছুঁল। তাহার অস্ত 
ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া, নিকটস্থ বন-জঙ্জল 
পরিপুর্ণ করিয়া দিল। তাহার উদর 
হইতে রস নির্গত হইয়া নীলবর্ণ জলপূর্ণ 
একটি নদশ প্রসাঞছিত গইল। পথিনী 
পুনরার নিস্তব হইল। গ্রামের লোক 
যখন দেখিল যে, আর কোনও ভয়ের 
কারণ নাই, তখন নিকটে আসিয়া 
হাতেষকে সমুদয় বৃস্তাস্ত জিজ্ঞাসা 
করিল । হাতডেঘ বপিচলন,_“আমি 
পাই বলিয়াছি তে এই নরক 
তি টিভি ইতি উর সত 
আখাতে ইহাকে বধ করিতে পার 
যান্বলা। ইচ্ভাকে বধ করিবার এক. 
মাত্র উপায় এই যে, কোনও রূপে 
যদি এ আপনার মুখের প্রতিবিশ্ব 
দেখিতে পান, তাহা হইলে তাহাকে 
অন্য ভলুক1 জ্কান করিয়া, এ বাগে 
নিশ্বাস-বন্ধ করিয়! ফুলিতে থাকে । 
রুমে এত দূর ধুলিয়া উঠে যে. ইহার 
পেট ফাটিয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ এ 
মহামুখে পতিত হয় * গ্রামের জমি- 
দার জমিদারের পুত্র ও অত্যান্ত 
লোকগণ হাতেমের নিকট কৃতক্্তা- 
প্রকাশ করিতে লাগিল । তাহার পর 
যাহার যেকপ ক্ষমতা, সে সেইরূপ 
টাকাকড়ি আলিয়া ভাঙা গ্রহণ করি- 


৭৩ 


বার নিষিত্ত অতি বিনগতভাবে হাতে- 
মের নিকট প্রার্থন। করিল । হাতেম 
বলিলেন _-“আমি অর্থলোভে এ কাষ 
করি নাই। পরের উপকারের নিমিত 
আমি আমার জীবন উৎসর্গ করি- 
সাছি। পরের ছুহখ দূর করিলে জগদী- 
শ্বরের গ্রীতিপম্পাদন করা হয়, সেই 
জন্ত আমি এ কাজ করিলাম । এক্ষণে 
থে নিমিস্ত আমি দেশ-পর্যটন করি- 
তেছি, পুনব্রায় সেই উদ্দেশ্যে আমি 


গমন করি জমিদার জিজ্ঞাস! 
স্রিল,--"কি চচ্য ম্বাপলি একপ 
শ ৭৪, শা ৪৮ ০ কারা দস তি এরা যু 
হাডেষ উত্তর কারুলেন,-"অ'মি 


শুনিয়াছি বে, এই অঞ্চলে কোনও 
জঙ্গলে শুক্রবার রাত্রিতে এইন্ূপ শব্দ 
হয়, “হায়রে! আমিগেকাজ করি 
নাই, আজ যাহাতে আমার উপকার 
হইত!” কোথায় এরূপ শব্ধ হয়, আর 
কেন হয়, অ'মি মেই তত্ব আনিতে 
যাইতেছি । জমিদার বলিল,-_এই1 
মহাশয় ! আমিও এইরূপ শব্দ শুনি- 
যাছি, কিন্ত কে একূপ শব করে, তাহ! 
আমি জানি না।' হাতেম সে বাতি 
সেই গ্রাষে অবস্থিতি করিলেন। 


চি 


৭৪ হাতেমতাই ৷ 


* চতুর্খ অধ্যার_ভীন সওদাগর 1 


পরদিন প্রাতঃকালে হাতেম, পুন- 
রাক্স পথ চঙ্গিতে. আর্ত করিলেন। 


নানাদেশ-ভ্রমণ করিস কিছু দিন পরে. 


এক নির্জন স্থানে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন। সহসা দূরে তিন চারি 
শত পদাতিক ও অশ্বারোহী কাহার 
ময়নগোচর হইল । হাতেম তাহা- 
ঘিশের দ্রিকে অগ্রসর হইলেন । কিন্তু 
নিকটে পিক] দেখিপেন যে, সে স্থানে 
জনমানব নাই, কেবল এক কবরস্থান 
ঝহিয়াছে | হাতেম ভাবিলেন যে যে 
মহাশুরষেরা ইহুজীবনে সতকম্মের 
অনুষ্টান করিয়। শ্বর্গলাভভ করিয়াছেন, 
কবর তাহাদের। আজ শুক্রবার। 
এই স্থানে বোধ হয আমি সেই শব্দ 
গুনিতে পাইব।” এইরূপ যনে করিনা 
হাতেম জেই স্থানে বসিয়া রছিলেন। 
ক্রমে দিবা অবসান হুইল, «রাত্রি কাল 
ছ্বপন্ধি হুইল । রাত্রি এক প্রহর 
প্বত হইল। এমন সমস্ব এক একটী 
কবর হইতে ..এক একজন মহাপুরুষ 
বাহির হইলেন ।, .ভাহাদের, শরীর 
জ্্যোতির্ব্িশি্ট ছিল, দ্বর্গীয় বলল- 
ভষণে সসসজ্জিত ছ্িল। সেই সময়ে 
এক একডনের নিমিত্ত এক একখানি 
দিব্য সিংহাসন আগিরা উপস্থিত 


যাহাতে 


হইইল। তাহারা সকবে পিক দেই 
সকল সিংহাস্ন্উপবেশন করিলেন । 
কব্র-স্থানে এক ভঞ্গ অপরিষ্কার গোর 
ছিল। দেই গোর হুইতে কমার এক 
মুর্তি বাহির হইল। শাহার পরিধান 
ছিন্বস্ত্র, তাহার শরীর ধৃলান্ধ ধুসরিত 
অপরিক্ষার ও মঙ্সিন ছিল । তাহার 
নিমিত্ত সিংহাসন, আসে দাই । দীন- 
বেশে এক পার্শে সে মাটিতে শির 
বসিল। কিন্ৎক্ষণ পরে পিংহাসনে 
উপবিষ্ট মহাপুকুষদিগ্ের নিমিত্ত নানা" 
রূপ ছুন্বাদ খাদ্য ও স্ুশীতঙজল 
আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু মুত্তি- 

কার উপর উপবিষ্ট সেই দুর্ভাগার 
জন্য পুপ্ব, ঝুক্ত প্রভৃতি কুখাদ্য আসি 
উপস্থিত হইল। তখন সেই ব্যক্তি 
দয় বিদারক নিশ্বাপ টানিাসারির 
উচ্চৈঃন্ববে বলিয়া উঠিল, গ্হায় বে! 
আমি নে কাজ করি নাই, আজ 
আমার উপকার হইত ” 
হাতেম ভাবিলেন, এত দিন যে 
ব্ষিয়ের আমি আনুসন্ধান। করিতে. 
ছিলাম, আজ তাহ! আঙি পাইলাম)” 

রাদ্ধাসনে উ প্বিষ্ট. মৃত্য এ) আহা, 

রের উদ্যোগ কক্সিলেন | কত্ত তাহারা 
দেখিলেন যে,. এক জনের ভিমিকক 
ধিক ভবাহারীয় সামী আসিয়াছে । 
তাহাদের মধ্যে কেহ বলিলেন, 


চতুর্থ অধ্যাপ় ৷ 


“ভাই সকল! আজ এ স্থানে এক 
অতিথি আসিল্প। উপস্থিত হইয়াছেন । 
এ আহারীক্-ঈাগ তাহার ৷ তাহাকে 
ডাকিরা আন” একজন আসিঙা 
হাতেমকে লইক্া পেলেন । হাতেমকে 
তাহারা 'উত্তম আসনে বসাইলেন 
শব আপনাদের মত উত্তম খাদ্য প্রান 
করিলেন । আহারাদি সমাপ্ত হইলে, 


হাতেম তাহাদিগকে জিজ্ঞাস। করিলেন, 


_-“হাশয়গণ ! আমার একটা প্রার্থনা 
আছে। আমি জিজ্ঞাসা কর্সিতে ইচ্ছা 
করি যে, আপনারা কেন উত্তম আসনে 
উপবেশন করিলেন এবৎ উত্তম খাদ্য 
আহার কবিলেন, আর ও ব্যক্তি কেন 
মাটিতে বসিয়া রহিল এবৎ উহার 
সম্মুখে অখাদ্য কেন আসিয়া উপস্থিত 
হুইল ?” মহাত্মার উত্তর করিলেন __ 
“আমাদের তুমি এ কথা কেন 
জিজ্ঞাসা করিতেছ ৭ উনি উপস্থিত 
আছেন, উত্ধাকেই জিজ্ঞাস কর ।” 
এই কথা শুনিয়া হাতেম সেই. ভূর্ডা- 
গার দিকটি গমন করিলেন এবং 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_ “ভাই! 
তোমার একপ চুরবস্থা কেন হইয়াছে? 
তোমার সঙ্গিগণ বসিবার, মিষ্নিস্ত উৎ- 
কষ্ট আসন পাইক়াছে, পরিধানের 
নিংসিত হদ্দর পরিচ্ছদ পাইক়াছে, 
আহা করিবার নিমিত্ত হুখাদ্য পাই- 


শী 


সাছে।, কি তোমার এরূপ হলিন 
বেশ কেন £ মৃত্ধিকা আসন কেন, ছিন্ন 
অপরিচ্কার বস্ত্র কেন? আহারের নিখিত্ত 
অথাদ্য কেন ?. আর কেনই বা তুমি 
চীৎকার করিয়া খে কর যে- আমি 
এমন কাজ করি লাই, যাহা দ্বারা আজ 
আমার উপকার হইত % সে ব্যক্তি 
দীর্ঘ নিশ্বাস-পর্িত্যাগ করিস! উত্তর 
করিল,__”ভাই ! তমি বড় মহা- 
পাতকী। সেজন্য আমার এই দশা 
ঘটিস্াছে। সেই জন্ত আমি রোদন 
করিয়া এ কথা বলি। কতদিন ধরিয়া 
আমি এইপপ খেদ করিয়া চীৎকার 
করিতেছি, কিন্ত আজ পর্য্যস্ত কেহই 
আমার ব্যথায় ব্যথিত হয় নাই । তুমিই 
প্রথম আমার ছুঃখে ছুঃঘী হইয়া, 
আমার খেদের কারণ জিত্কালা করি- 
তেছ। আমার নিবাস চীনদেশে ছিল । 
সেই দেশে আমি ইউসফ নামে এক- 
জন বড় সওদাগর ছিলাম। বিপুল 
ধনের আমি অধীশ্বর ছিলাম। কিন্ত 
গরিব হুঃখণীকে কখনও আমি একী 
পয়সা প্রন্তান করি দাই। আম নিজে 
কাহাকেও কিছু দিতাম ন1 এবং অন্ত 
লোক দিতে বাইঙ্সে তাহাদিগকে নিবা- 
রণ করিতাম । আমার কশ্দচারী ও 
ভৃত্য পণ যদি দী সুখণীকে কখন কিছু 
দ্বান করিত, তাহ হইলে সে কথা 


১, 


জানিতে পানর্ধিলে আমি তাহাদিগকে 
তিরস্থ্র ক্ধিতাম, এমন কি প্রহ্থার 
পর্ধ্যস্ত করিতাষ । তাহার! যদি বলিত যে 
গরীব হুঃখীকে কিছু দিলে আমাদের 
পরুকালে ভাল হইবে, তাহা হইলে 
আমি তাঞাদ্িগকে উপহাস করিতাম । 
এইবূপ কৃপণতা করিস? আমি অঙ্গীম 
ধনসধয় করিলাম । চীন নগরে আমার 
বাড়ীতে আমার নিজের তবপ্পের জিকট 
উদ্্যানে এক বৃক্ষংঙে ০লেই সমুদয্ব ধন 
আমি পুতিয়। রাখিলাম । তাহার পর 
বছবিধ পণ্য জ্রব্য লইয়া আমে বাণিজ্য 
করিবার নিমিত্ত বিদেশে বাত্রা করি- 
জাম। এই স্থানে উপস্থিত হইলে, 
একমল দ্য আপিয়া আম্]দিগকে 
আক্রমণ করিস তাহাদের হস্তে 
ভূত্যন্থণ সহিত আমি নিধন প্রাপ্ত হই- 
লাম। ডাকাতের! আমাদিগের মৃত" 
ফেহু এই স্থানে ভুমিসাৎ কক্রিক়া 
আমার জব্যাদি লইয়। প্রস্থার্নকরিল । 
ঞ&ু দকল ব্যক্তি যারা উতৎ্কৃই আসনে 
বলিধ। খাপ্য আহার করিল, উহার 
আম্মার ভূত ছিল! জীরনে ভাল কাজ 
কন্িস্াছে বলিয়া, উহাদের শ্বর্গলাত 
হইয়াছে; জন্য হৃইক্া পরম হুথে 
উহা কালয়াপন কন্সিতেছে ।, কিন্ত 
আদ্গি উহাদের খ্বামী, আমার কি দশ! 
হইয়াছে, ভাঙা সন্মুখেই তুমি দেখি- 


হাতেমতাই । 


তেছ। সেই জন্ত আমি কাদতে 
কাদিতে বলি থে, “হারে! কেল জ্ামি 
€স কাজ করি নাই, যে কাজ করিলে 
আজ আমার এ দশা ছটিত না” 
হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিজোন । 
“এখন কি কোনও উপায় নাই, 
যাহাতে তোমার হুঃখ দূর হন? 
সে ব্যক্তি উত্তর করিল,--' চীন ল্ষরে 
আমার বাটীর উদ্যানে বৃক্ষতলে 
আমার দেই বপরিসীম ধন. নিহিত 
রহিয়াছে! কেছু ত্কাহ? জানে, না। 
সে নিষিত্ত অন্নাভাবে আমার পুত্র 
কম্তাগণ ভিক্ষা দ্বারা দ্বিনাতিপাত 
করিতেছে । যদি কেহ শিল্পা (মই 
ধন চারি ভাগ্ব করে, আর একভাগ 
আমার পুত্র কন্তাকে প্রদান করিয়! 
অবশিষ্ট তিনভাগ গরীব হুঃখখীকে 
বিতকণ করে; ক্ষুধার্তকে আন, 
উলজরকে বস্তু, বজিদ্রকে খন দিয়া, 
তাহাদের হুঃখ নিবারণ করে, তাহা 
হইলে আমি এ ঘোর বিপদ হইতে 
নিক্ষাতি পাই ।)1 হাতেম বলিলেন, 
"আমি তোমার নিকট সত্য করিয়। 
বলিতেছি বে, আমি সে কাঙ্দ করিব। 
ঘদি এ 'কাজ' আমি. না করি, তাহা 
হইলে আমি তয়দখাদলাছের বেটা, 
নই, আমি জারজ ”+ হাতেমের 
এইরূপ নাশ্বাম'বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
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সে ছভাগার মনে ক্গাহশাদের সঞ্চার 
হইল। চা সে রাত্রি দেই কবর 
স্থানে যাপন করিলেন । তিনি দেখি- 
জেন যে, অঞ্দাগরের _ ভূত্যগণ 
ধাহার। ইহজীবনে যথাসাধ্য দীন দুঃখী 
দিশের জহাক্সত! করিয়া সহিদ হই" 
মাছেল, তাহারা নানারূপ আহ্বাদে 
ব্াত্রিষাপন করিলেন। তাহার পর 
যখন প্রাতঃকাল হইল, তখন সহিদগণ 
আপন খাপন রুবরে প্রবেশ করিলেন। 
সে ছুর্ভাগ! কপণ হউসফ বণিকও সেই 
সমর আপনার ভগ্ অপরিষ্কার কবরে 
গিয়। জশ্রয় লইল। 

এাতঃকাল হইলে, হাতেম চীন 
অভিমুখে বাত্র! করিলেন। যাইতে 
যাইতে এক দিন এক স্থানে তিনি 
একটাী কপ দেখিতে পাইলেন । সেই 
কূপে একজন পথিক ছল তুলিতে- 
ছিল। হাতেম তৃষ্ণার্ত ছিলেন। 
তিনি মনে করিলেন €য, এ পথিকের 
নিকট পিক একটু জল পান করি। 
এমন সবহয় গ্ধেই কৃপের ভিতর হইতে 
এক সর্প হাতির অড়েব। তাক মুখ 
বাছির করিল ও পথিকের একোমর 
ধিক! তাহাকে কূপের ভিতর “টানিয়া 
লইল। এই 'অভ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া 
হাতেজ হায় হাক কগিতে লাগিলেন। 
হাতেম বলিলেন, “আহা কি হইল! 


এই ছুর্ভাগা পথিক বোধ হয় অর্থে" 
পার্জন করিবার মানসে খর হইতে 
বাহির হ্ইক্বাছে । পিতা! টাকা! পাঠাই- 
বেন কি আপনি অর্থ লইয়া. গৃহে 
প্রত্যাগমন করিবেন, এইকপ আশা 
করিয়া ইহার পুত্র কন্তা হ্তত 
ঘরে বসিক্া আছে। আর এখানে 
এই বিপদ্দ ঘটিল, বেখোনে পঞ্থিক 
আপনার প্রাণ হারাইল।” তাহার 
পর হাতেম পুনরায় ভাবিতে লাঙ্গি- 
লেন, “আমার জাক্ষাতে এইরূপ 
কাণ্ড হইল। ইহার কোনও রূপ 
প্রতিকার করিতে হুইবে। নচেঞ্, 
কি করিয়া? আমি ঈশ্বরের নিকট মুখ 
দেখাইব। আর কি ছাই আমার 


,নাম এ পৃথিবীতে থাকিবে 1” এই 


ব্লিক্বা হাতেম সেই কূপের ভিতর 
জাফাইয়া পড়িলেন। কূপের ভিতর 
পড়িবামাত্র তিনি, ডুবিয়া গেলেন। 
কিছুক্ষণ পরে তাহার পা মাটিতে 
গিক্ষা লাগিল। হাতেম তখন চক্ষু 
চাহিয়! দেখিলেন, ন! আছে সে ফুপ, 
না! আছে অল। তাহার পত্রিবর্তে 
বৃহৎ একটু উদ্যান ফ্েখিতে. পাই- 
গেন। নেই বাগাঁরে শত শত বৃক্ষে 
জুন্দর হুন্দর .. ফুল, ফুটিস্বান্িল, শত 
শত বৃক্ষ ফলভরে অবনর্ত ছিল 
সেই বৃক্ষে্ট ভিতর দিয়া পক মনোহর 


৭৮ হাঁতেমতাই । 


অলিক! দৃষ্ট হইতেছিল। হাতেম 
সেই অট্টালিকা অভিমুখে গমন 
করিলেন 'আক্টালিকার ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া দেখিলেন যে, সে স্থানে তাল- 
গাঞ্প্রমাণ এক রাক্ষল শয়ন করিয়া 
নিষ্তী যাইতেছে । এতক্ষণ পধ্যস্ত 
হাতেম সে সাপ অর্থবা সে পথিককে 
দের্থিতে পান নাই । তিনি মলে 
করিলেন যে এখন আমি এই 
স্থানে বপিক্া থাকি, রাক্ষল জাগরিত 
হইলে তাহাকে পথিকের কথা 
জিজ্ঞাসা করিব 1” এমন ময় 
পধিককে কোনও স্থানে রাখিয়া সেই 
সর্প আসিয়া উপস্থিত হইল । হাতেম 
তাহা উপর অতিশষ্ক তুদ্ধ হইয়া" 
স্থিলেন। তাহাকে গেখিবামাত্র তিনি 
বগিলেন,-_“রে দুষ্ট অর্প নিন 
লইয়া তুই কি করিলি?” এই কথ, 
বলিয়া হাতেম তাহার গলা টিপিয়। 
ধরিলেন। যাতনায় জাপ এটীৎকার 
করিতে লারগিল। তাহার চীৎ্কারে 
সেই বাঁক্ষম জাগি উঠিল। রাক্ষস 
বলিল,” আরে মনুষ্য ! তুই ইহাকে 
মারি কেন ?1'এ যে, আমার ভৃত্য!” 
হাতেম, বাঁিজৈন,শতোধার ভূৃত্যই 
ইউক আর যেই ইউক, ইহার আমি 
| দত করিষ। এম পথধিককে কেন 
খি আসিল 1 পথিককে এ 


ছাড়িয়া! দ্রিউক, তাহা হইলে আমিও 
ইছাকে ছাড়িয়া 'দিব।” বাক্ষস 
সাঁপকে জন্বোধন করিয়া বলিল, 
আমি দেখিতেছি, এ সাহান্ত 
লোক নহে। তোর মুখের ভিতর 
প্রবেশ করিষা পাছে আমার মাক 
ভাঙিয়] দেয়, আমার এখন সেই ভত্ব 
হইতেছে ।” এই কথ! শু নিয় হাতেম 
তৎক্ষণাৎ সেই সাপে মুখের তিতর 
প্রযেশে করিলেন । তাহার উদর- 
কোটবে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে 
সে স্থানে খোর অন্ধকার । হাতে 
তাহার পেটের ভিতর এদিক ওদিকে 
ঘুৰিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে . লাগিলেন। 
কিন্ত কোনও দিকে পথ পাইলেন না। 
এমন সমস আকাশবাণীর স্তাক্খ এইরূপ 
কথা গ্তাহর কর্ণকুহবে প্রবেশ করিল, 
-পহে হাতেম! তোষার হাতে যাহা 
লাগিষে, তত্ক্ষণাৎ শরবারি খারা তাহা 
তুমি খণ্ড খখ্খ করিযা কাটিক্সা 
ফেলিবে। তাহা না করিলে চিরকাল 
তোমাকে এই স্থানে বাস করিতে 
হইবে এই কথা শীনিক্বা হাতেম 
হত্য প্রসারণ করিয়া! এ ফিক ও দিক 
অনুদক্ধান করিতে লাগিলেন । অনু- 
সন্ধান করিতে করিতে ক্কি এক প্রকার 
বন্ত তাহার হাতে লাগিল। কোমর 
হইতে তরবারি বাছির করিয়া তৎ- 
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ক্ষণাৎ তিনি [ডাহা কাটিয়া ফেজিলেন । 
কাটিবামাজ 4দ সাপ, সে রাক্ষস, সে 
অটালিকা, সে উদ্যান সমুদয় অস্তহিত 
হইল। হাতেম ফেখিলেন যে, তিনি 
এক বৃহৎ আলোকময়্ প্রাস্তরে রহিয়।- 
ছেন। সেস্থানে আরও অনেক লোক 
উপস্থিত ছিল, তাকাদের মধ্ো প্রাক 
সকলেই অলাহারে জীর্ণ শীর্ণ ও ম্বৃত- 
প্রায় হইয়াছিল । যে পথিকের নিমিত্ত 
হাতেম কূপে ঝাঁপ দিয্াছিলেন, তাহ?- 
কেও সেই স্থানে দেখিতে পাইলেন । 
এ স্থানে যত মানুষ ছিল, জুকলকেই 
সাপ সেইরূপে ধরিয়া আনিয়াছিল ও 
স্রে রাক্ষমের অজ্ঞান সকলকেই 
কারাবন্ধ করিস! রাথিয়াছিল। হাতেম 


তাহাদিগকে বলিলেন,--“ভাই সকল 1. 


আর তোমাছ্ের ভয় নাই। ঈশ্বরের 
অনুগ্রহে আমি সেই রাক্ষসের মায়া 
ভঙ্গ করিয়াছি । এক্ষণে ভোমরা নিজ 
নিজ স্থানে প্রস্থান কর।” লে স্থানে যত 
লোক কারাবদ্ধ ছিল, প্রাণের আশা 
তাছার1 একেবারে পরিত্যাগ করিক্প।, 
ছিশ। এক্ষণে মুক্ত হুইস্ছা, হাডেমকে 
গত শত খরাবাদ করিয়া, তাহারা আপন 
আপন ষ্বেশে চলিয়া! গেল:( 'হাতেমও 
পুনরায় চীন-অভিমুখে গমন করিতে 
গাশিলেল। .. 


পৃর্চম অধ্যার়--রাজকন্যা! ও জীন । 


পথ চলিতে চলিতে, কিছুদিন.পরে 
হাতেম বৃহৎ এক নগর “দখিতে পাই- 
লেন। নগরে প্রবেশ করিবার উপক্রম 
করিতেছেন, এমন সময় নগ্বররক্ষকগণ 
তাহাকে ধরিয়া বলপুর্বাক লইয়া 
চশিল। আশ্চর্য সহকারে হাতেম 
তাহাদিগকে আ্িজ্ঞাসা করিলেন,” 
“তোমাদের এ কিরূপ ব্যবচ্গার ? অন্ত 
দেশে পধিকগণ্কে লাকে কত আদর 
করে, অগ্ভ দেশের রাজপণ অতিথি. 
দ্িগের বিধিমতে পরিচর্ধযা করেন) 
কিন্ত তোষাদের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপ- 
রীত দেখিতেছি; বলপুর্বক আমাকে 
ধরিয়া ভোমরা কোথায় লইয়া যাই- 
তেছ ৭" অগররক্ষকগণ উতর করিল১--- 
"কি করিব ভাই! আমাদের রাজার 
এইরূপ আজ্ঞা । আমাদের রাজার এক 
কন্তা আাছে। এ নগরে পথিক আসিয়া? 
উপস্থিত হইলে, শাহাকে ধরি জেই 
কন্তার নিকট লইন়্া যাইতে হয়। 
রাত্িকালে কন্ধা তাহাকে কি প্রন্স 
করে। এ পর্য্ভ্ত কেছই ষে প্রশ্ের 
ঠিক উত্তুর দিতে জমর্থ হয় নাই। 
উত্তর নিতে না “পারিলে, কষ্তা, পুথি- 


ককে স্হস্তেই ব্য করে; প্রভাতে 


লকলে দেখিতে পায়, পথিকের সৃত- 
দেহ পড়ি! আছে; এইরূপ শন্ত শত 


রি হাতেমতাই । 


পথিকের প্রাণ বিনই হইস্তাছে। সে! হাতেমকে রাজা কন্তাপ্প নিকট 
ন্নন্তা এ পথ দিয়া এখন আবু লোক | লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন । কন্তার 
চলে না। পুরে এই নগরের নাম । মিকট উপস্থিত হইলে, বঁসিবার নিষিত্ত 
ছিল “বিচাব্বনগর' । এখন ইহার নাম | হাতেমকে গে একখানি চৌকি প্রদান 
“অবিচারনগর? হইয়াছে ।” ব্রাজকন্তার | করিল। বার একখানি চৌিতে সে 
বিষণ শুনি] হাতেম বিস্মিত হই- আপনি বসি । কন্তার বূপ দেখিয়া 
গেল । নগররক্ষ কগণ হাতেমকে রাজার : হাতেমের মন মোহিত হইল । ভিনি 
নিকট উপস্থিত কত্রিল। বাঞ্জাকে : মনে মনে কহিলেন,--একপ রূপবতী 
হাতেম বলিলেন,--"মহাশয় ? আপনার | কন্ত! আজ পধ্যন্ত কোন স্থানে 
এ কি অবিচার? আপনার কন্তা । আমার নয়নগোচর হত্ব নাই। 
পথিকশণকে রধ করে, আর ভাহার ! ৷ ঈশ্বর যাহাকে এরূপ অসামান্ত 
প্রশ্জিকার। আপিন তিছু ভ্ারল লা । ৃ মীন্দর্ষা প্রদান করিফ্াছেন মে কেষন 
এনা হা গহন একাজ আট  হারিষা অর্দল পাষটুর জাচুদুল কত 
ফেলেন ন। ৭" হাতেম্রে কথা গণ 1 কন্যাও হাতেনের রূপ দেখিস মোহিত 
রাজার চচ্ষু দিয়া জল পড়িতে লাল । | হইল । দ্লাইকে চুপি চুপি সে বলিল, 
রাজা বলগিঙ্গেন।-হে পথিক ! তুষি | জাই ম্)! অনেক যুবক "আমার 
ঘাছণ বলিতেছ, তাহ সত্য । আমার | নিকট আগমন করিয়াছে, কিন্তু আজ 
ধে ঘোরতর পপ হইতেছে, তাহা | পধ্যস্ত এরূপ বুলক্ষণযুক্ত নুপুক্ষষ 
আমি জানি। শেষ দিনে ঈশ্বরের | আমি কখন দেখি নাই। ইনি কোন 
নিকটে কি কত্রিক্কা দান্ডাইব, সেই ভয়ে | বড় বংশের সম্ভান হইবেন । আহা ! 
আমি আকুল ছইয়াছি! কিন্ত আমি | কেন এ পাপিনীর নিকট আনিয়া 
করি কি? লিজের জম্ভানকে কে কবে 1 ভপশ্থিত হইলেন! এখনি ত রান্জিতে 
বধ কছিতে পারে % হাতেম উত্তর | উনি প্রাণ হারাইবেন ! ক্বাই মা! 
করিলেন,_-“সে সত্য কথা সন্তানের | কি কুক্ষপেই আমি জন্মগ্রহণ করি" 
মায়া হড় যাক্সা। সন্তানকে কেহ বধ |য়াছি!” দাই উত্তর করিল, “ছা 
করিতে পারে না । যাহা হউক, দেখি, | যা! তুমি বড় হতভাগিনী ! তোমার 
ঈশ্বরের প্রসাদে যদি ইহার আমি | পাপের পীমা নাই । কত তোকই না 
কিছু প্রতিকার করিতে পারি । ভোমার হাতে বিচ হইয়াছে! কিন্ত 


পঞ্ম অধ্যায়? 


এই ব্যক্তিকে সশ্বর-পরাস্ণ মহাত্মা 
বলিয়া বেধে হইতেছে । এতদিন 
পৰে হয় তো তোমার ছুর্ভাগ্যের শেষ 
হইল।” দ্বাইকে হাতেম জিজ্ঞাস! 
করিলেন।-'এ কন্তার ব্যাপার কি, 
তাহার সবিশেষ কিচু আমাকে 
বলিতে পার %? দাই উত্তর করিল, 
“না বাছা! সবিশেষ আমি কিছু জানি 
না। রাত্রিকালে কন্তা ও পথিক 
ছুই জনে এই বে থাকে । অন্য 
কাহাকেও ও ঘরে থাকিতে দেয় ন1। 
প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলে দেখে যে, 
পথিক মব্্িপ়্া পড়িয়া ব্রহিষ্জাছে । 
ইহার অধিক আমি কিছু জানি না।” 
হাতিষের নিষিভ আহারাদির আযে।- 
জন হইল, কিন্তু হাতেম কিছু খাই- 
লেন না। হাতেম বলিলেন, "এ 
কাধ্যের শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া আমি 
আহার করিব না।” ক্রমে সন্ধ্যা 
উপস্থিত হুইল । দাই ও দাসীগণ 
রাছকন্তার আগার পরিত্যাগ কন্যা 
চির] গেল । রাজকন্তা উঠিয়া! সমু- 





চৈ ১ 


প্রহর গত হুইল সেই সময় রাজ. 
কন্তার জ্ঞানচৈভন্। তিরোহিত হইল। 
পাগলের মত সে ছুটাছুটি করিতে 
লাগিল, ও তাহার মুখ দিয়া নানাবপ 
অন্যায় কথা নির্গত হইতে লাগিল। 
তাহার পর পুনবাকস সে চৌকিতে 
বসিয়া হাতেমকে সন্গোধন করিয়া 
বলিল,--"ছুর্তাগা! . পখিক ! কোন্‌ 
সাহসে তুমি এস্থানে আজিয়া উপ- 
স্থিত হুইয্বাছ ? মৃতু তোমাকে টানিস্ব 
আনিয়াছে ! তোমার শেষকাল উপ- 
স্থিত হইয়াছে । যাহা হউক, যখন 
তুমি এ স্থানে আঙ্গিয়াছ, তথন্ধ 
আমার প্র্দ কয়টীর উত্তর প্রদান 
কর। আমি নিয় জানি যে, জে 
প্রশ্নের তুমি উদ্ভর দিতে পাত্রিবে না। 
তখন তোমাকে আমি বধ করিব।”? 
এই বলিস রাজকন্তা হাতেমকে 
প্রথম প্র জিজঞানা করিল । হাতেম 
প্রথম প্রখর ঠিক ভত্তব দিতে সমর্থ 
হইলেন। তাহার পর, হাতেম 
বলিজেন,-“তোমার প্রথম পরশে 


ধয় বার বন্ধ করিয়া দিল। ফেই | উত্তর আমি প্রদান করিলাম, এক্ষণে 


স্থানে সে ও হাতেম এই ছুই জন মাত্র 
রহিল, অন্য কেহ রহিল *না।১ এক- 
ধানি চৌকিতে হাতেম বসিষা রহি- 
লেন, নিকটে মার একখানি চৌকিতে 
রাজকন্যা "বলিয়া রছিল। রাত্রি এক 


তোমার দ্বিতীয় প্র? কি, তাহ! 
আমাকে বল।” প্লাজকন্তা বৃলিল,-- 
“পরথিবীতে জন্যাপেক্ষা সুতি ফল 
কি; এই আমার * দ্বিতীক্ক গ্রন্থ 1” 
হাতেম উত্তর কত্সিলেন।--“পৃথিবতে 


৮৯. 


সর্বাপেক্ষ! হ্কষিই ফল,--সম্ভান ।” 
রাজকন্যা দ্বিতীয় প্রদের এইরূপ উত্তর 
পাইনা সন্তুষ্ট হইল । তাহার পর জে 
বলিল,--“জন্মগ্রহণ কতিষ়।] সকল 
প্রানীই কি দেখিতে পাক ? এই হুইল 
আমার ততীক় প্রত 1৮ হাতেম উত্তর 
কপ্সিলেন,- জন্মগ্রহণ করিয়। সকল 
প্রাণীই মত্যুকে দেখিতে পাক । তোমার 
তীয় প্রশ্নের এই উত্তর ।” এইক্পে 
তিন প্রশ্রের উত্তর পাইয়া বাজ্ছ কম্ত! 
থর খর করিস কান্পিতে লাগিল, 
তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হুইয়া আনিল, 
ঘম ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাশিল, মুখ 
দিপা কেন নির্গত হইতে লাগিল 
অবশেষে সংজ্ভাশৃন্য হুইপ চৌকি 
হইতে মে ভূমিতে পতিত হইল 
পাছে সে মরিস যায়। এই ভঙ্গ 
হাতেম নিকটে গিয়া তাহাকে তুলি- 
বান্থ অভিপ্রায় কারিলেন। কিন্তু তিনি 
আপনার চৌকি হইতে উঠি€ত না 
উঠিতে, এক ভয়ঙ্কর কষ্ণসর্প রাজ. 
কষ্ঠার মুখ হইতে বাহির হইল । 
বিপরীত ফণা বিস্তার করিয়া 'তঙ্দন 
গর্জন করিতে করিতে হাতেমকে 
সেই কালসর্প মংশন"ক্রিতে আসিল । 
শশব্যস্ত হইয়া হাতেম উঠিয়। ৪ 
লেন। হাতেম ভাবিলেন, 
আছি করি কি? যদি এই রা 


হাতেম তাই । 


আমি বধ করি, তাহা হইলে জীবহতা। 
করা অপরাধে আমি অপূরাধী হই, 
আবু যদ্দি ইহাকে না মারি, তাহা 
হইলে আমি নিজে বিনষ্ট হই)? 
হাতেম এইরূপ ভাবিত্েছেন) এমন 
সময় সেই ভল্ল.ককন্তা প্রদত্ত মুহরার 
কথ! তাহার মনে পড়িল । পাগড়ি 
হইতে সেই মুহুরা বাহির করিয়া 
হাতেম আপনান্র মুখের ভিতর 
বাখিলেন। তাহার পরু স্বচ্ছণ্দে তিনি 
হাত দিয়া সাপকে ধরিলেন। সাপ 
বার বার দংশন করিল, কিন্ত মুহরার 
গুণে তাহার বিষে হাতেমের কোনও 
অপকার হইল না। সাপকে ধতিস্বা 
হাতেম বৃহৎ একটী ভাড়ির ভিতর 
রাখিক্বা ঢাকন দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ 
করিয়া দিলেন । তাহার পর সেই 
রাজবাটার প্রাঙ্গণে রহুৎ এক গন্ত 
খুড়িস্কা সাপ সহিত গাড়িটী পুতিক়া 
ফেলিলেন। এই জমুদয় কাজ করিতে 
করিতে রাত্রি প্রান শেষ হইক্ষ! 
আসিল । সাপকে পুতিয়া ছাতেম 
পুনরায় প্রাজকন্ার নিকট গমন করি" 
লেন। তখনও রাজকন্তা অচেতন 
অবস্থায় * মাটিতে পড়িয়াছিল, কিন্তু 
জান হইবার অল্প অল্প উপক্রম ছুইতে- 
ভিল। হাতেম টীৎ্কার করিস! দাস- 
দাসীদিগষে ডাঁকিতে লাগিলেন । 


পঞ্চম অধ্যায়। ৮৩ 


হাতেমের চীৎকার শুনিয্া দাই নিক- 
টস্ত এক বম্ট্ী হইতে দৌড়িক়া 
আদিল। ক্রমে অন্তান্য দাসীগপও 
আসিয়া উপস্থিত হইল । মাটি হইতে 
বাজকত্যাকে তুলিয়, তাহারা] বিছানায় 
শয়ন করাইল, তাহার মুখে হাতে জল 
নিল, কেহ লা বাতাস করিতে লাগিল । 
তাহাদিগের শুশষায় রাজকন্যার চেতন 
হইল। তখন হাতেমকে দেখি 
রাজকন্তা শোমটা টানিয়া আপনার 
মুখ আবুত করিল । পুর্ষে কাহাকেও 
দেখিয়া যে লজ্জা করে নাই, আজ 
তাহার লঙ্জার উদয় হইল। রাত্রিতে 
কিরূপ ঘটনা হইয়াছিল, আর কি 
করিকা হাতেমের প্রাণরক্ষা হইল, 
কৌতুহলাক্রাস্ত হুইয়া দলাই রা 
মে কথা জিজ্ঞাসা করিল 

বপিলেন,--"এখন আমি সে ৩৬ 
করা বলিব না 


বলিব :” প্রভাত হইল । ব্রাজা সেই 
স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
হাতেমকে জীবিত দেখিয়া রাজ 
আশ্চর্্যান্বিত হইলেন । তাহার পর 
বাতির ঘটনার কথা তিনি তাহাকে 
লিজ্ঞাসা করিলেন । হাতেম উত্তর 
করিলেন, করম্হারাজ! রাত এক 
প্রহর অতীত হইয়া যাইজে, রাজ- 


কনা পাগলের ন্তাঙ্গ হইয়া গেল, যা 
নর, তাই বকিতে জনদিল, আর 
এদিক ওদিক দৌড়া-দোৌড়ি করিতে 
লাগিল। তাহার পর আমাকে তিন 
প্রঙ্ধ করিল । সেতিন গ্রনের আহি 
ঠিক উত্তর দিলাম। তাহার পর 
কাপিতে কাপিতে অজ্ঞান হইয়া সে 
চুনিতা পতিত হুইল । জেই খে 

[হার মুখ হইতে এক ভত্রন্কর কু, 
সর্প বাহির ৯৮1 আমাকে ঠা 
করিতে উদ্যত হইল। আমি সেই 
সাপকে ধরিয়া, হাড়ির ভিতর পুরিস্বা 
প্রাঙ্গণে এ স্থানে পুতিয়া নাখিয়াছি ।. 
প্রত কথ! এই ধে, আপনার কন্তার 
শরীরে এক হুরস্ত জীন আশ্রয় 
ককরিয়াছিল। যত পথিককে সেই 
দুষ্ট জীন বধ করিয়াছে, আর সেই 
জীনই গত রাত্রিতে সর্পের বেশ 


, ঝ্লাজার আগমন | ধরিয়া আমার প্রাণ বিনষ্ট করিতে 
হউক তাহার পর আমি সকল কথা | উদ্যত "হইয়াছিল ।” 


এই কথা 
শুনিষ্বা রাজা সাতিশয় আনন্দিত 
হইলেন। বাজ! বলিলেন, আমার 
কল্সাকে ও আমাকে তুমি ঘোর পাপ 
হইতে নিসার করিলে। পুরস্কার 
স্বরূপ তোমাকে আমি আর কি দিব, 
আমার কন্তাকে তোমার হস্তে আষি 
সমর্পণ করিলাম 1” পুর্ধধ' হইতেই 
বরাজকন্তার কূপে হাতেমের' মন 


৮9 হাতেমতাই । 


মোহিত হ্ইয়াছিল। রাজকন্যাও 
হাতেমের প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিল 
রাজার প্রস্তাবে হাতেম জন্মত হুই- 
লেন। হাতেম বলিলেন,--“বাজ- 
কল্তাঁকে আমি বিবাহ কগ্সিতে জন্মত 
আছি, কিন্ত ইহাকে আমি বে স্থানে 
রাথিব সেই স্তানে খাক্িতে হইবে, 
যেখানে যাইতে বঙ্গিব, সেই খানে 
যাইতে হইবে ।” বাজ বলিলেন, _ 
প্তুমি ইহার ভর্তা, এ তোমার পহী। 
তুমি যে খানে লইয়া যাইবে, অবস্ট 
এ সেই স্থানে যাইবে । নাজ 
বিবাহের আয়োজন করিলেন। মহা 
সমারোহে হাতেষের সহিত বাজ 
কন্তার বিবাহ দিজেন। দুই তিন 
মাস হাতেম এই স্থানে অবস্থিতি 
করিলেন । তাহার পর হাতেম পুন- 
রাক্স পরের কার্ধো প্রবৃত হইবার 
নিমিত্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। 


যাত্রা করিবার পুর্ষে হাতেম স্ীকে 
বলিলেন।দেখ১, রাজনকে | যদি 
আমি জীবিত থাকি, ্াহা হইলে 
পুন্রাদ্ধ তোমার ফহিত জাক্ষাৎ 
করিব । তবে একট] কথা তোমাকে 
আমি বলিয়া যাই। তোমার এই 
গর্ভে যদি পুত্র-সম্ভান উত্পলগ হয়, 
আর বড় হইয়া সেখদি ইমন দেশে 
যাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সেই 
স্থানে তুমি তাহাকে প্রেরণ করিবে । 
তম রাজের সিংহাসনে সে উপবেশন 
কঙিবে। আর যদি কন্তা হক; তাহ! 
হইলে ভাল এক সতপাজ লেখিয়। 
তাহার হন্সে তাহাকে প্রদান 
করিবে ।” এই কথা বলিমু। “ব্চপ- 
নগরের” সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিয়া, হাতেম পুনরায় চীন অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন । 


তাহির 


প্রথম বধও সম্পুর্ণ । 


নীল গ্রাহকগণকে বিনাহুল্যে দেওয়। যায়। 
লা এম পাওনা লা ৭ ০ হস পান এপ আপ আপ জপ পর আপ পাাপা১৬০০০৩ চল গন এর নু সপ পপগ্পা কাকের 
স্টটিটি 2৯ ট/ 








কলিকাত। 


৩৮1২) ভবানীচরণ দত্ের স্ত্রীট, বঙ্ষবাসী-ঠীষ-মেসিন-প্রেসে 


শ্ীঅরুণোদয় রাজ দ্বারা 
মুদ্রিত গু প্রকাশিত । 





সন ১৩১০৮ বাল | 


৯ 


আরায়েশ। মাহফিল চন 
ভি ছি ই] 





ভিত্রত্ীল্ ভাগ ! 


সা সপসপোসপাশা পপি 


প্রথম অন্যায় । 


অল্গপিন পরে হাতেম চীনদেশে, 
উপস্থিত হইলেন । চীননগনে গিষ়! 
তিনি লোকদিণকে জিজ্ঞাস করিতে 
লাগি সুজ এ নগঞ্জে ইউসুফ মওদা- 
গরের বাটা কোথায় ছিপ, কি 
বশে এখন কেহ জীবিত আছে কি 
না" 
সওদাগপ্র্র পুত্রকে সংবাদ দিল 
যে, “এক বিদেশী আপিয়। $তামা- 
দিগেব, অন্গুসন্দান করিতেছে ।” বণিকৃ- 
পুত্রগণ সতর আঙিয়া হাতেমের নিকট 
উপস্থিত হইল । হাতেম তাহাদিপণকে 
বরিলেন,--“তোমাদের পিতা মামাকে 





একলে জ্রতখেণে পিক, ইউনফ 


পাগীর উদ্ধার । 


, প্রেরণ করিয়াছেন ।” এই কথ! শুনি য়া, 
| উপস্থিত লোকগণ হাসিয়া! উঠিল। 


সকলে বলিল, “এ লোকটা দেখি- 
তেছি, ছ্াতুল। ইউসফ সওদাগর 


কোন্‌ কালে মরিয়া গিষাছে। মরা 
মানুষ যে সংবাদ প্রেরণ করে, একথা 
ত কখন শুনি নাই!” হতেম উত্তর 
করিলেন, “ভাই সকল । আমি পাগল 
৯হি। ইউসফ সওজাগর যে বহুরাল 
মরিয়। গিয়াছে, হাহা আমি বিলক্ষণ 
অবগত আছি। কিন্তু কয জত্য 
বলিতেছি যে, তাহার নিকট হইতে 
আমি শক সংবাদ আনিস । কক] না 


খু হাতেমতা ই 


হইলে, অমি কি করিখ: জান্লাম 
যে, তাহার বাটা চন নগরের স্ওদাঁ- 
গর-মহল্লায় ছিল : ইহা ব্রতী, 
সেআমাকে আর একটা গুপ্ত কথা 
বলিয়া! দিয়াছে, তোমব1 যদি মন 
দিয়! শুন, তাহ! হইলে. ভাহাও .আমি 
বলি ।” 
করিল, “কি সপ্ত কথা হাতেম 
উত্তর করিলেন, ''ইউসফ 'সগদাগর 
যেতরে শয়ন করিত, 
একটা বৃক্ষ আছে, সেই বুক্ষতলে 
মাীর ভিতর অনেক টাক। ও অনি 


মুক্তারদি নিভিত আছে! এ কথ। 
কেহই জানে না। সওদাগপব আমাকে 


বলিয়া দিয়াছে যে, মত্তিক। খনন্‌ 
কবিয়! এই ধন তুলিয়! চালি অংশ 
কন্ধিবে। এক অংশ আমার পদ্্ 
পৌন্ত্রগণকে দিবে : আব তিন অশ 
ঈশ্বরের নামে গকীব ভুদখধীকে দান 
করিবে । এই কথা বলিষা ফ্বরস্থ নে 
নর্ভ ইউসফা সওদাগরের ভিত, 


যেজাশপি কাহার সাক্ষাৎ হইদাছ্িল, 
হাতেম দেই সমস্ত বিবদণ উপ- 


রা বাক্তিশাণকে প্রদানি, করিলেন । 

জোকগশ উত্তর করিল “আমরা এ 
কন্যার *বিচাধ করিতে পা: না, 
তোমাকে বযাদশাহৈর মিটি গমন 
করিতে হইয়ে।” 


উপস্থিত লোকগণ জিজ্ঞাসা . 


তাঁতার নিকট, 


এহ কথা বাঁলিয়া তাজারা হাতিষক্ে 
চীনদেশের, সম্রাটের নিকট ছাইয়। 


গেল |. হাকেম; ইউ্রফ সওদাগর 
সম্বন্ধে ধাহ কিছু দেখিয়ছিলেন ও 

সওদাগর ভ্রাহাকে”" যেরুপ আদেশ 
করিয়াছিলেন, স্আটের নিকট তিনি 
সে জহুর কখা-যখাখধ বর্ণন কৰি- 
লেন।.ন্টপ্রহণস করিয়া সমাট উত্তর 
কর্িলেন-তোম।র দেশে ফস্ত খলি- 
বনু নিমিন্ত কি কোন নাপিত ভিল 
না! যে, তোমাকে এতদ্র আমিতে 
'হইক্মাছে ৫ তুমি ত বড় পাশ দেখি 
তেছি । ইউসর্ফ সওদাগর বহু দিন 


' অরিয়। গিয়াছে । মর। মানষ কি কখন 


কাহারও সহিত সাক্ষাৎ কলে বা! 
কাহার ৪ ছ্বালা সংবাদ প্রেরণ করে £ 
ওরে । এই বাতুলটাকে আমার রাজা 
হইন্তে দর্ব কবিয়া দে!” কানে 
ইরা করিা পুনরায় নিনেদন 
নি কমা ' বিচার করিয়া 
আছি দণ্ড ককুন। আপনি কি 
জানেন নং! খে, যাহারা বনণক্ষেভ্ে 
পতিত ভইমা শহিদ হধ, তাহা 
চিরকালই জীবিত খাকে  ইউসফ 
টা জপিবদ্ছশায় অন্তিশয় কপণ 

» এ নিসিত্ত পরলোকে পেঁ খোর 
রর কালযাপন ফরিতেছে।' আমার 





কথায় বিশাল করুন । তি | হশকে ৬ দয় 


গুথস অধ্যাধ। 


: হতে মুঞ্ত করিও পাতিলে, না ১ তিনি অম দিলেন, বসত 
আমার এবং সঞ্ললের ধন্ম হইনে। | জীনকে বস্ত্র দিলেন এন, আনাথা- 
আর বুগিয়। দেখুন, যি চন পিগবে। এত ধন ধান করিলেন সে, 
তাত হইলে ইউস অগ্তধাপরের | সে দেশে আর কেহ ছুঃঘী রহিল ন1। 
গুপ্ত ধনের কথ। আমি কি করিসা। তাহার পর সআাটের নিকট বিদায় 
নিলাম?" গ্রহণ করিয়।, বিচার-নগরে প্রত্য।- 
জ[তেষের কথ। সত্য কি মিথ্যা, | গমন করিবার মানসে- হাতেম চীল- 
১হ] পরীক্ষ। করিয়। দেখিবার শিমিনত |] দেশ হইতে প্রস্থান করিলেন। 
মমাট তণাভাকে সদগ লইয়া, ইউসফ শখাসময়ে হাতেম সে স্থানে উপ 
গনধদরেক বাটীতে গমন করি লন 1 1 স্থিত হইপেন। সে দেশের গে বাজ্জ- 
মগুদাগরের শয়নাণারের নিক | কন্তার সহিত তাহার পিবাভ তইস্থা 
“ক্ষ ছিল, তাভার হলদেশ খনন কর্ি- | ছিল, সাহার সহি সাক্ষাৎ করি- 
পার নিশি আদেশ করিলেন | লিন। বিচারনগর কইতে হাতেস 
খাটারাশ্ভিতর হইতে অগণিত টাক | যখন চীন অভিমুখে যাত্রা -ক্িরেন। 
মনি মুক্তাদি বাহির হইয়! পড়িল। | রাজকন্চ। ভখন . গৃর্ভস্তী, ছিলেন,। 
অতাগ্ত বিশ্চিত্ভ ভইফা সম্ট সেই |. এরার হাতেম আয়া, ব্নেখিলেন: য়ে 
পণকে চারি অংশে বিভক্ত করা- লর এক হুন্দর সর্বলক্ষণাকরান্ 
টপন। তাঙ্গার এক ভান তিশি ইউ এ সন্তান প্রসব করিক়।ছেন। পুত্রের 
সর সঞদ।গধের পুর ও পৌ্রগণকে মু দেখিয়। ভ্রাতেম। পরম লা 
ধরদান করিলেন, বাকি তিন অংশ | করিলেন। তিনি. সেই পুত্রের নাম 
হাতেষের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলি- । রাখিলেন)_জলিম।.. তাহার . পর, 
লেন, হে বিদেশি ! তুমি দেখিতেছি, কিছুদিন বিচার নগরে অবস্থিতি 
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গু 
বশী পাশপাশি পলা ০ পা পিপল পপ পপ পপ শা পা পপ পপি পপ সন আস 


পগরানুগুকীত সাধুব্যক্তি। ইউসফ | করিয়া, সে স্থান ১ইতে, হাতিম, 
সগ্পগরের মলের নিমিত্ত, ভুমি | শ্রশ্থান করিলেন, সব . ০ ১7 
নজেই শ্বহস্তে এ সমস্ত ধন দীন ছুঃখী বিচার নগর, . হইতে গাহি 
অনাথাদিগকে নিতরণ কর।” অলদিন্‌ 1. হইয়, হাতেম এক জঙ্গ-শন্ত আরণা 
মধ্যেই, গাতেম (সেই সমস্থ ধন ইউস্ফ | মধ্যে প্রবেশে করিলেন বহুচ্ছিন্, 
সদা নামে পিকুণ করিলেন । ॥ অরণা পখে আম্ণ করিছী। শ্লি 


$ হাতেমতাই। 


শহিদদ্দিগের সেই কবরস্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । সেই স্থানে তিন 
দিন অপেক্ষা করিলে পর, থে শুক্রবার 
আলিল, সেই শুক্রবার রাত্রিতে 
শহিদগণ আপন আপন কবর হইতে 
বাহির হইয়া, উত্তমোন্তম আপলো- 
পত্রি উপবেশন করিলেন। তাহার 
পর পুক্ের স্যাম নানাবিধ শুখাদ্য 
কোথা হইতে আপনা আপনি আদিস্া 
াহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল । 
আজবাজে অন্তান্ত লোকের হ্যায় 
ইউসফ জওদাগরও হুখাদ্য পাইল। 
কিছুক্ষণ পরে, সওদাগরের নিকট 
পিয়া হাতেম ভাহার কুশল বা! 
জিজ্ঞাসা করিলেন। ইউসফ উত্তর 
করিল যে, “হে বীর পুরুব! 
তোমাকে খন্ত।' তোমার মত "সাধু 
বোধ হয়, জগতে" আর দ্বিতীয় 
মাই। ঈশ্বর তোনার মঙ্গল করুন। 
তুমি আমাকে অতি উত্কট যাতনা 
হইতে মুক্ত করিষাছ। এখন 
আর আমি পূর্বের ভ্তায় চীৎকার 
করিয়া রোদন করি ন।। আমি এখন 
অন্ঠান্ত শহিদদিগের হ্যা হুখাদ্য 


প্রাপ্ত হইয়া তৃত্তি লাভ করিতেছি র্ 


এখন আর আমাকে রক্ত পৃয় এডতি 
কদধ্য*বন্ত ভক্ষণ করিতে হয় না। 
বৈ, আত্যান্ত শহিদদিশের সহিত 


এখনও আমার একট বিভিশ্রতা 
আছে। তাহাদের । ম্যায় আমি উত্তম 
আমন অথব! উত্তম পরিচ্ছদ প্রাপ্ত 
হই নাই। তাহার ক্বারণ এই থে, 
অন্তান্ত শহিদগণ জীবদ্দশার খহন্তে 
দীন ছুঃখীগণকে ধনদান করিক়াছিলেন, 
কিন্ত আমি মত্াার পর খোর যাতনা 
ভোগ করিষ্জা, তোমার খারা সেই 
সংকাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি । সে 
যাহ) ছক, ঈশ্বরের কৃপায় ও ভোমার 
বারে আমি মে ঘোর নব্কভোগ 
হইতে লিক্বতি পাইজ়াছি, তাভাই 
আমার পম লাভ। অধিক আর 
কি বলিব) ঈশ্বর ভোমার, মঙ্গল, 
করুন ।” | 


ধরার»... 


দিভীয় অধায়--ভ নন্াসিনা 

পরদিন প্রাতঃকালে হাতেম 
শহিদ্রদিগে« কবরস্থান হইতে প্রস্থান 
করিলেন। যাইতে যাইতে কিছু- 
দিন পরে তিনি এক বনের ভিতর 
প্রবেশ করিলেন আরও অগ্রলর 
হইয়া দেধিলেন সে, জম্যাসিলীর 
বেশ ধরিয়া এক রদ্ধা পথের ধারে 
বসিয়া আছে। পুদ্ধা তাহা নিকট 
ভিক্ষা প্রার্থনা করিল । হাতেম আপ- 
নার হাত হইতে বন্ুখুলা প্রস্থ 


দ্বিতীয় অধ্য।য়। & 


সংযুক্ত একটা অন্ুরায়্ .. খুলি 
পদ্ধাকে প্রদ্থুন ফরিলেন। তাহার 


পর হাতেম পুনরায় পথ চলিতে, 
আরন্ করিলেন । কিস্তু যাই তিনি 
অল দূর অগ্রসর হইয়াছেন, আর 
দেই তৃদ্ধা "আগে দিবে পরে পাইবে 


পথে ঘটে ঈশ্বর সহায়" এই | 
বলিয়া, চীৎকার বরিতে লানণিল 
হাহার চীজ্কাল হলিয়।, সাতজন 


নলবান অধ্ধারী পুক্রন নের দক্ষিণ 
ও বামদিক হইতে বির হইয়া হাতে 
মর পরশ্গা পাত গমন করিতে 
লাগিল.। তাহার এ ভঞপন্যামিনীর 
ফু পু ছিল। তাহাকা দহ্যাবুহি 
করিনা জীবিক! নিশ্বাছ করিত! 
হাঁতেষের নিকট ভইতে বহুমূল্য অ1০টা 


পাইয়! বুদ্ধ। দমনে করিল, তাহার নিকট ! 


আরও ধন আহে; ভাহাও কাড়িয়। 


লইতে হইবে। মে জন্য পে গ্রুপ 
চীৎকার, করিয়।, আপনার প্অণণকে | 
ইন্িত করিল। চোরুগণ হাতেমে 
সহিত দানারূপ কথা কহিতে কহিতে 


পথ. হ"টিতে -লাগিল।  হাত্ডেমকে 
তাহার! বন্সিল শে, "কৌোনু নগরে গিয়া 
মেস্থানের রাজার অধানে কম্ম পাই 
বর প্রজ্যাশার আমরা বিদেশে গমন 
করিতেছি।” হাতেম বলিলেন যে, 

'তালই হইয়াছে; আমরা এক সঙ্গে 


বাপ পপ পপ পা এ এ শপ পপ শপ পপ পপ শী পপ পপ ৮ ৮৮৯৮৮ তিন পপশশশাশী শশী টিপিপি শান পপ পাল 





পাগড়ী হইতে 
করিলেন। পের এব। পার্টে ২ একটু 





পথপর্য্যটন করিব; আহারাদির বিষয়ে 
চিন্তা নাই । আমার নিকট যথেষ্ট 
ট/ক? আছে। সকলের খরচ তাহাতে 
চলিয়া যাইবে |” এইকপে হাতেমের 
যনে বিশ্বাস জন্মাইক্৯] চোব্রগণ তাহার 
সহিত গমন করিতে লাগিল। 

কিছুপর অগ্রসর হইয়া, একস্থানে 
সদ অন্তযমনস্স পাইয়া একজন 
চোর ভাহার, গলাম এক ফাস লাগ; 


ইন দিল! তাহার পর সকলে 
মিপিয়া »াহাবু হাত পাধিয়া ফেলিল। 


সেই সঙ্গে ছুষ্টগণ ভরবারির আখাতে 
াহার শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়। 
ফেলল । অহশেষে তাহার, নিকট যাহা 
কিছু অর্গ ছিল, সমুদয় .কাড়িক্া লইয়া 
তাহাকে এক, নুপেন্ন ভিতর নিক্ষেপ 
করিল । হাতেমের শরীরে ষাহা কিছু 
পরিচ্ছদ ছিল, , ছুষ্টগ্ণ তাহাও 
কাড়িয়া লইল। সৌভাগ্য ভ্রমে কেবল 
মাখ র পাগড়িটী তাহার। লয় নাই 
তনুক বন্যা প্রদত্ত মুহরাটী এই 
পাগড়ীর ভিতর লুক্কাফ্থিত ছিল! 
হাতেম কৃপেন ভিতর কষ্েক দ্বিন 
পর্য্যন্ত অন্ন অবস্থায় পড়িয়া 
বহিলেন। ভাঙার পর্ন) যখন হার 
পুনবায় জ্ঞান হইুল, তখন তিনি 
সেই মুহপ্াটী, বাহির 


হ1তেষ্তাই । 


শুষ্ধ স্থান ছিল। সেই স্থানে বসিষা 
এক খণ্ড পাথরে 'জলের সহিত সেই 
মৃহকা্টা ঘসিক্া শরীরের ক্ষত স্থান 
সমূহে লাগাইলেন । লাগাইধা মাত্র 
তাহাক যাতনা দূর হইল এবং ক্ষত 
স্থান পুর্ণ হইয়া আসিল €' 

কিপিনৎ সুস্থ হইয়া হাতেম মনে 
মলে চিন্ত। করিতে লাগিলেন,--হাক় ! 
কি দুঃখের বিষয় ! যে হুষ্টগণ আমার 
সহিত এরপ 'কুব্যবহার করিল, তাহারা 
বদি চাহিত, তাহা হইলে আমার 
নিকট ধাহা কিছু ছিল, আহ্লাদের 
লহিত তাহাদিগকে আজি প্রপান কতি- 
তাম। এখনও ধদ্দি তাহার্দিগকে 
দেখিতে পাই, তাহা হইলে এত টাকা 


আমি তাহাদিগকে প্রদান করি যে, 


চিরকাণের নিমিত্ত তাহাদের দত্রিদ্রত। 
দুচিষ়া ধায়; অন্ের অভভাধে আৰ কথন 
তাহাদিগকে দক্থ্যবৃত্তি করিতে হস্ত দা । 
একইরপ চিন্তা করিভে করিতে 
হাতেমের চক্ষু বুজিয়া আসিল ; ঘোর 
নিজ্বায় তিনি আতিক হইয়া পড়ি- 
লেন ৷. শিদ্রিত অবস্থায় তিনি সপ্পী 
দেখিলে যে, এক পকিত্ পুরুষ তাভার 
শিক্পর বেশে দণ্ডায়মান হইক্স। উচ্চেঃ- 
সরে. এই কথ! বলিতেছেন হো 
হাতেম * কমি দুঃপ কৃন্ধিশ লা সশ্র 
দয়াময় । /হ্ারঠ ইস্ছায় ভুমি এই 


| উত্তর 


কপির তিতর নিক্ষি€ হুই্পাছ। এই 
পের ভিতর অগণিত $ধন বু ৪৪ 
বহুমূলা বস্প।দি নিঠিত আছে । ভগবান 
তোমাবুই জন্ত মেই ধন এই স্থানে 
রাখিয়াছেন। এখন উঠি ভাহ] তুখি 
গ্রহণ কর।” 

লিদ্রিত অবস্থাতেই হাতেম উতর 


করিলেন, হে মহাপুরুষ । আশি 
একেলা ; কিরূপে কপের ভিতর 


হইতে এ ধন রহাত্বি আমি উত্তোলন 
করিব এবং এই বিদেশে কোথায় বা 
আমি তাহা লইয়া যাইব ?” মহাপুরুষ 
উত্তর করিলেন যে।_-কল্য শ্রাতঃ- 
কালে ছুই জন লোক এ স্থানে আদিগু।' 
উপস্থিত হইবে। এবং তোমাকে 
তাহার কপ হইতে তুলিবে । তাহাদের 
সহায়তান্গ এই ধন বহ্ানি তুখি কপ 
হইত্তে বাহির করিও 1৮ 

হাতেমের নিদ্রা ভঙ্গ হইদ । তিনি 
উঠিয়া! ধার বানু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
করিডে লাগিলেন? কিছুক্ষণ পরে 
রাত্রি প্রভাতি হইল । তাহার পর ছুই 
জন মনুষ্য সেই' স্থানে উপস্থিত হইয়া, 
কপের ভিশুব মুখ াখিক্া, উচ্চৈঃশ্ঘরে 
ডাকিয়া বলিল যে, ছাটৈম । 
ঘদি ভুমি জীবিত থাক, তবে উত্তর, 
কপ তিক চইতে হাতেম? 
দিনা বপিলেনতশা শবে 


”্‌ ঞ ক 


ছিতীয় অধ্যায় । 


কৃপায় আমি”এখনও জীবিত আছি ।” 

তখন সেই ছুই এজন অযুষ্য কমতি 
কষ্টে হাতেমক্ছে. কূপের ভিতর হইতে 
বাহন কণ্সিল ।.. - ৫ 

বাহিরে আসিয়া হাতেম এাহা- 
দিগকে ঘলিলেন,-এই কপের ভিতর 
পর্ধযাপ্ত ধন রত্ব ও বহুমুলা পরিচ্ছদাি 
নিহিত, আছে । তাহা বাহির সন 
তোমরা যি আমার সহায়তা কর, 
তাহা হইলে আমি বড়ই ৮ 
হই । €স কথাঃ তাহারা সম্মত হইল। 
সেই দই জন লোকের সহায়তায়, 
শত্েম +প নিহিত যষাবহীয় ধন 
রগাদি উপরে তুলিলেন। 

এই কার্ধ্য যেমন শেষ হইল, আব 
অমনি সেই ছুই জন লোঁক কোনরূপ 
পুরস্কার ন। রি সে স্থান হইতে 
প্রস্বান করিল । হাতেম তখন মনে 
যনে চিন্তা সী লাগিলেন যে, 
"এখন যদি আমি সেই চোরদিগ 
দেখিতে পাই, তাহা হইলে এই ধন 
ও. ব্ছমুজ্য দ্র্যাদি তাহাদিগকে । 
প্রদান করি । . দৈল্তদশ প্রযুক্ত তখন 
আর, তাহাদিগকে দহ্ছ্যবৃদ্তি : করিতে 
হয় না. ভগবানের লাম করি! পরম 
হথে .ত্বাফার! কালাতিপাঁতি করিতে 
পারে.।” এইরূপ চিস্ত। করিয়া কুণ্ধের 
ভিন হইতে, যে সন্ভুন্রয় বস্তি 


রর 
ূ 
| 
ৃ 
র 
ূ 
টি 
ৃ 


গু 


বাহির হইয়াছিল, তাহার ভিতর 
হইতে হাতেম, এক. জোড়া পরি্ছদ 
বাছিক্কা পরিধান করিলেন, .: কব 
কিছু, টাকা ও-মনিমুক্তা আপন 
সঙ্গে সঙ্গে লইয়া, চোরদিগের': অদ্কু- 
ফন্ধাঁনে গমন করিতে. .লাগিল্গেন। 
যাইতে যাইতে, সেই 'বৃদ্ধার বছিত 
যাহাতে পুনরার সাক্ষাত, হয়, যেই 
নিগিত্ত তিনি বারবার প্রার্থনা কুন্ধিতে 
লাগিলেন । পুরল্দ যে স্থানে বৃদ্ধাকে 
দেখিয়াছিলেন্, ' হাতেম ক্রমে ক্রমে 
সেই স্থানে গিস়। উপস্থিত হইলেন । 
আজও, সেই বুদ্ধাঃ, অন্যাসিনীর 
বেশ ধরিরা, সেই স্থানে বস্ষাছিল। 
হাতেমকে দেখিয়া সে বলিল, 
পথিক! এই ছুঃখিনীকেপ্রকিড়ু ভিক্ষা 
প্রধান কর। জ্রতবেগে হাতেম 
তাহার নিকট পিষ্কা, তাহার হস্তে 
অন্দেকগুলি টাকা ও মোহর প্রদ্বান 
করিল্জে। তাহার পর, হাতেম ষাই 
কিছু দূর অগ্রসর হইরাছেন" কার 
কদ্ধা পুর্কের সার উজৈদবেজ্ছাপন্র 
পুত্রদিগকে' ইুছিত করিল । ..ক্েই 
ইঙ্গিত জনস্মারে বৃদ্ধার সাঁত-পুত্র বনে 
ভিতর হইতে তগুজ্গ1২ বাহির হইল। 
তাঙ্াত্ত পরক্পঃ, পাশার. কথোপকথন 
করিতে, করিতে, পক্ষের ডহস তাহারা 
হাতেমেক সঙ্গেযইতে লানিক 


কিছু দূর গিয়। হাতেম তাহা দিপকে 
ধলিলেন যে," ভাই সকল 1 তোখা- 
দে নিকট আমার একটা নিবেদন 
আছে” গোরনণণ' জিজ্ঞাস? করিল, 
শৃক্ঠি নিবেদন ?” হাতেম উত্তর করি- 
লেন।“তভেমির! যে দলা, তাহা? আগি 
বিলক্ষণ জানি । কিছু দিন পুরে 
তরখারির আঘাতে আহত করিয়া 
যাঙ্খাকে ভেল্মরা কপে নিক্ষেপ ছরিয়া 
ছিলে, আমি গেই ব'ক্তি। এখন 
তোধার্দের লিকট আমান লিবেদন 
এই) তোমরা ধদি প্রতিজ্ঞ! করিয়া 
দপ্ল্যুবুক্তি পরিত্যাগ কর, তাহ হইলে, 
তোমাদিগকে আমি এত অর্থ প্রদান 
করি, যে পুষ্কষ পুরুধানুত্রমে ধনবান্‌ 
হুয়া 'তোমরা পরমস্থখে কালষাপন 
করিতে পারিবে । 
' চোরগণ উত্তর করিল যে-অহ্রের 
জন্য আমরা এইরূপ কুকর্ম করি। 
ঘদি তুমি আমাদিগকে প্রচুর অর্থ 
প্রন্ধান ' কর, তাহা হইলে এ কাজ 
কেন "আর আমরা করিতে যাইব? 
“মামরা শ্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে 
কাজ করিলে ভবান্‌ কষ্ট হান, আজ 
হইতে আরা সেক্কাজ কধনই করিব 


রর ৮, ০ পপ সা 


11” হাতেম বঙগিলেম-ঈশ্বককে 


পুরণ করিয়া তোমা শপথ কর যে? 
একাজ কার ব্সায়গা 'কর্খন করিব 


হাতেষতাই | 


ন1। তাহ। হইলে, (সই ধন তোম।- 
দিপকে আমি প্রদ্ধান কর্তিক |” চোর- 
গণ উত্তর কারিল,-_কেখা্ধ' তোমার 
এত ধন আছে, আগে তুথি আমা” 
দিগকে দেখাও; গুরে আসর্বা একপ 
প্রতিজ্ঞ] করিৰ 1 রি 

হাতেম তাহান্দর হাত ধরিয়া, 
ভাহাদিগক্চে মেই কুপের নিকট লইফা 
যাইলেন এব পর্ধতপ্রমাণ সেই ধন- 
বাশি দেখাইয়া! তাহাদিগকে বলিলেন, 
--এই সমস্ত ধন আমি তোমাদিগকে 
প্রদান কব্িতেছি । ঈশ্বরকে বণ 
করিয়া এখন ক্চোমতা প্রতিজ্ঞা কর যে, 
আর কখন আম দহ্যরত্তি করিব 
না| আজ হইতে জনমানলের প্রান্ত 
আল আমরা অভ্া।চার কলিব দ31” 
দেই বিপিল ধনব্াাশি দেখিপ্কা, চোর- 
দিগের আনন্দের আর সীমা রহিল ন।। 
হাত শোড় করিস্কা হাতেমকে তাহাক। 
বলিল, পক্িরপ প্রতিজ্ঞা করিতে 
হুইনব বল, এই মুত্তেই তাহা আমর! 
করিতেছি” হাতেম উতর করিলেন, 
"এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর, ঙ্ছে ঈশ্বর! 
জীবের তুমি অ্রদাতা, স্লের অবস্থ | 
তুমি "অবগত আছি । খাহাদ যেয়প 
অভাব, তাহা ভুসি সক্বদাই” পুর্ণ 
করিতেছ। এক্ষণে তোমা অন্ত 
আমাদের জখুদর জঅতাব দর হইলী। 


তয় অধ্যায়ে । 


তমম্ব হহীর্তে পুনরায় যদি আমর! 
কাহারও দ্রব্ঞড অপহরণ ক্নি, অথব। 
কোর ফন্যোর অহিষ্ট আধন করি, 
তাহা] হইলে আমর। যেন ভোমার 
কোপে পতিত হই 1 চোবগণ ভা. তি- 
ঘের কথা অনুরূপ প্রতিজ্ঞা কপ্রিল। 
হাতেমও জেেই সমুদয় ধন তাহাদিগকে 
সমর্পণ করিয়।, . পুনরায় পথ চলিতে 
আরম্ত করিলেন । 





পি, 


তভার অধায়।স্-জাঢুকরের পেরেক । 

ব্হুদর ভমণ করিয়), হাতেম এক 
শিক্ষ এক বনের ভিতর সহসা একটা 
কুকুর দেখিতে পাইলেন । পিপাসায় 
কাতর কইয়া কুকুর ঘন ঘন জিহবা 
শাড়িতেছিল। উঃ মূ.ন করিলেন 
সোাএই বনের 
বণিকের দু গমন ক পুতিছে। কুঙুর 
বোন, কয়, তাহাদের । কুকুরটাকে 
হাতেম আপনার কোলে লইস্কা কাহার 
পিপাসার শান্তির  পিকম্িত জলের 
আসসন্ধান করিতে লাগিলেন। হাতেম 
ছারিজ্জেন যে, (দি কোন স্থানে ঝরণ 
ত্বেখ্িতে-পাই, তাস হইলে 'উ-্ভযরূপে 
জনগন ঝরাইয়া, ইার ' তধ দর 
ক্ত্রি।” 

কিছু দর অগ্রসন্ধ 


হই, ভাতেম 


নন দিয়া কোন, 


টি 


সন্দুধে একটা গ্রাম দেখিতে প্রাইস 
সেই দ্দিকে ভ্রতপন্ে গমন করিতে 
লাগিলেন । 
হাতেম সেই গ্রাষে উপস্থিত হইন্ষা 
দেখিলেন যে, সে স্থানের লেকে 
পখিকদিগকে রুটা ও মিষ্টান্র বিতরণ 
করিতেছে । হাঁতেমকেওড তাহারা রুট, 
মিষ্ঠার ও পানীয় জল প্রদান করিল । 
হাতেম তাহা নিজে ন। খাইয়া সেই 
কৃকুরটাকে খইঙডে দিলেন । €পুট 
৷ ভরিয়া কুকুর হাহা ভক্ষণ করিল. 
৷ তাহার পর জল পান কন্গিয়া সে তৃপ্ত 
৷ হইল। 
ূ ইহান্ত পর.সকলের দিকে চাহিয়া 
ূ হাতেম বলিলেন,” দেখ রদখ ! বেসন 
। জন্দর কৃকুর ! ভগবানের কি কৌশল ! 
| এরূপ কুক্ধুর ত আমি কখন ক্ষেখি 
। নাই । আঠান্র হাজার জীবকে তিনি 
 স্থষ্টি করিয়াছেন । ককিস্ত এক জীবের 
সহিত অন্ত ' জীবের সানৃশ্তা “সাই.” 
এই কথ] ব্িতে বলিতে বঙ্গের 
সহিত তিশি কুকুরের স্বাখাকস হাত 
বুলাইতে লাপ্গিলেন। সহসা. তাহা 
হাতে কৌন. একট। নারি বক্ষ 
) আন্ুভৃত হইল । 
ৰ কুকুরের লো কপ জিনি 
| দেখিলেন ষেঃ 


তাভার মস্তক ম্ক্পীহ- 
| দিশ্িভ 


ঞ. ১ 
ছোট একটি গেতরিক লিহিত 


ও 


রঙছ্গিরিশিছে | ক্িষ্মিত- হইস্বা হাতেম 
সাহা ভুলি টফেলিলেন ;) আক তৎ- 
কণা সেই কুকুরের চতুষ্পদ পণ্ড 
আক্কাতি” । ববৃ্িয়া, মনু্যের আকৃতি 
তাই. পরমনুক্ষর যুবক হুইয়া, হাতে- 
মের জন্মে পে দশ্াব্মান হইল । 
সীতিশয় বিস্মিত হাইক্কা) হাতেম বলি- 
জেন, ছ] জণগধশিশ্বর 1? এ আবার 
কি ব্যাপার 1 তাহার পর, যুবককে 
সঙ্জোধন কিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করি- 
লেম।--“হে যুবক * তুমি কে? এই 
মাত ভুমি কুকুর ঠুছিলে ; 
আমি তোষাব্র মাথা হইতে পেরেকটা 
তুলিয়া লইলাম, আর তত্ক্ষধীৎ্, তুমি 
মানুষ, হইগ্রা পড়িল) ইহার অর্থ 
কি পি যুষ্ক সভাবিল যে, “এই লোক 
আমার অমেক উপকাধ করিঘাছেন । 
ইহার নিকট আমি কোন কথ। গোপন 
কৰিব না. " প্রইরূপ ' চিন্তা” করিয়া, 
সেহাতেছ্র পদতলে পড়িয়া! বলিতে 


পাগিল)--«হেং মহাক্সল? আছি কুকুর 


সই, নু বটে ১” আপনার কপার 
খানি আমার নিজ দেহ প্রাপ্ত হই- 
খাছ গুদ ট 

হাতেজ জিজ্ঞাসা করিলেশ)৮ তবে 
কি জন্য রা বার়াদ আকার ধরিয়া" 
ছি” 

মুব্ক উ উর করিল: আমি এক 


কিন্তু যাই । 


হাতেমতাই । 


বণিকৃপত্র ॥ আমার পিতা সমদ্ি- 
শালী ব্যক্তি ছিলেন। স্বদেশ হইতে 
বাদি লই্ষা তিনি চীনদোশে বিক্রয় 
করিতেন : পুনরাধ় চীন হইতে ভ্রব্যাদি 
আনিয়া খতা গামক স্থানে বেচিতেন। 
এইকপ ক্রয় বিক্রয় কার্যে তিনি 
অনেক টাকা লাভ করিতেন ৷ আমাকে 
ন্তিনি অতি ধডেপালনপালন: করিয়। 
ছিলেন যখানময়ে অতি স্মায়োছের 
সহিত তিনি আমার বিবাহ কাধ্য 
সমাধা করিয়াছিলেন । 

“কিছুকাল পরে পিতার পরলোক 
হইল। আমি তাহার বিপল সম্পত্তির 
একমান  উত্তবাধিকারী হইলীম। 
কোনরূপ কাজ না করিয়া, আঙোদ 
প্রামোদে অল দিনের মধ্যে সেই সমুদয় 
ধন আমি খরচ করিয়া ফেলিলাম 
কাজেই, খন আমাকে পৈত্রিক 
বাণিজ্য কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। 
দ্রব্যাদি জইয়া বিক্র্নার্থ আমি চীন 
দেশে গমন কত্িলাম্‌ । ৰ 

"আমার অনুপন্থিতি কালে ৬৭ 
শ্শির ' চরিভ্রে দোষ স্টিল 1 ক্ষিনতি 
আমি * তা্গার ' কিছুই. 'জীনিতাম 
না। আমাকে কুকুর করিবার নিষিন্ত 
আমার ছুষ্টা পরী কোন যাতুককের 
নিকট হইতে এই পেরেকটী সংগ্রহ 
করিয়। রাখিয়াছিল। কিছু দিন পরে 


তৃতীয় অধ্যায়। ১ 


আমি বাটা ফরিয় আসিলাম। এক 


দিন নিদ্রি অব্স্থায় সেই পিশাী. 
পরী আষাধ, মাথায এই, পেরেক্টী : 


ঠৃকিয়া দিল.) আমি তংক্ষপাৎ কুকুর 
হইয়া গেলামূ।, তাহার, পর, আমার 
মারপিট করিয়া, সে আমাকে বাটী 
হইতে বাহির 'করিস্বা দিল। পথের 
যত কুকুর আমাকে তাড়া করিয়া 
আন্সিল।. তাহাদের ভয়ে আমি নগর 
পরিত্যাগ করিয়া বনের ভিতর প্রবেশ 
করিলাম । আজ তিন দিন আমি 
আন্াভারে বনে বনে ভ্রমণ করিতে 
ছিলাম ভাহার পত্র, আপনান সহিত 
সাক্ষাৎ হইল । আপনি রূপ! করিয়া 
শ্পণমাকে. কোলে তুলিম্্া লইলেন; 
খাদ্য দিয়। আমার ক্কুধা ও ও জল দিয়া 
আমার পিপাসা শিবারণ করিলেন! 
দশক আপনার প্রতি প্রসন্ হউন 1” 
ধাতেম এই বিবরণ, শআুবণ করিয়া, 
বুবকের ছুঃখে নিতান্ত কাতর হুইয়া, 
তুই জাতর উপর আপনার মস্তকটী 
বাখিয়া, ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে তিনি যুবককে জিজ্ঞাস করিলেন, 
তোমার নিবাস, কোথায় %”. যুবক 
বলিল।যে নগরে আঙাধ বাস, 
তাহার নাম হুরত; এ স্থান হইতে 
তিন দিনের পথ । হাতেম ভাহ?কে 
পুনরাষ্ষ জিন্স কবিলেন,--নুরতৃ 





নগরে না' হারস্‌ বণিকের বাম? সেই 
হারল ব্ণিকের যে. কল্কু আছে, 
তাহারুই প্রশ্নের উত্তর জানিতে, আমি 
গিয়াছিলাম 1..সেই ক্ন্তা! প্রতিজ্ঞা 


1 করিয়াছে যে, যে তাহার ভিনটী: প্লগ 


পুরণ কহিতে পারিবে. তাহাকেই সে 
বিবাহ করিবে । তাহার অধ্যে একটী 
প্রশ্ন এই, হায়রে ! আমি সে কাজ 
করি নাই, যাহার, ছারা আজ রাতে 
আমার উপকার হইত! আমি সেই 
প্র পুরণ... করিতে গিয়াছিলাষ।” ূ 

যুবক উত্তর করিল, “1 মহাশয় 1 যে 
মুত নগরে ভারষু সুগদাগরের বাস, 
আমারও বাসস্থান সই স্থানে ।" 

তাভার পর হাতেম পুনবাষ়, বস্তি 
লেন,“ এই পেরেকটী তুমি তোমার 
নিকটে রাখিষ! দাও ।.দেশে গা যি 
তোমার ক্রীকেদদণ্ড করিতে ইচ্ছা হয়, 
তা) ভইনূলে। অবশ ক্রু-ম ভাহার 
মাথার*ইহ! ঠকি। দিবে। -পেবেকের 
গুণে তোমার মতু সেও কুকুর হুইফ্া, 
যাইবে ।” | 





চতুর্থ সনধ্যায় 1--পাপীনীর দঙ। 
হাঁতেম ও সেই যুবক এক্ষণে স্বরত 
নগদ অভিমুখে মাভীকরিন্বেন। তিন্‌ 
দিন পরে হারা দেই নগাকেগিয়া 


১২.  হাতেম্তাই । 


উপস্থিত হইনলিন। 
গমন. করিল! 
ইয়া» সে একেলা অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিল। | 
 সেস্থানে উপস্থিত হইক়্। যুবক 
দেখিল, যে তাহার সী নিদ্রা যাই- 
তেছে। সেই গৃহে, এক কৃষ্ণকায় 
হাবসীগ্ নিদ্দিত আছে। যুঝক তং- 
ক্ষণাৎ আপনার কোঁম্র হইতে তরবারি 
খুলিয়া, হাবমীর মস্তক কাটিয়া 
ফেলিল ; আর সেই পেবেকটী তাহার 
শর মাথায় ঠুকিষা। দিল । াভার কষ 
তৎক্ষণাৎ কুকুর হইন্া গেল। কুকুর 
হইবামাত্র ' সে তাহাকে পীধিয়া 
ফ্েলিল 

এইরূপ করিয়া, যুবক পুনঃরার 
বাহিরে আসি! অতি সমাদরের 
সহিত হাতেমকে ভিতর বাষ্টীতে লইক্কা 
গেল। ক্ষতি উত্তম আসনে তীহাকে 
বসাইয়া, আ্টাহার সম্মুখে দেই ককুর 
আনিয়া ধসিল যে, “মছাশ 31 এ সেই 
অ[চলণ করিয়া, যাছুলনে আশাকে 
কুকুর করিয্াছিল। -ম্ঘার এই দেখুন, 
সেই ছুই চাসী, খার জন্য গে 
একপ হুঙ্ুন্দঘ করিয়াছিল ।” হাডেম 
বপিতেন, “ভাট । তুথি ইনার প্রাণ বধ 


হাতেম সঙ্গে 
লইয়া বর্ণিক পুত্র আপনার বাঁটাতে ! 
ভাঁতেষকে ছারে বসা । 


1 রুভচিলেন। 





করিয়। ভাল কাজ কর নই?” খুধক 
উত্তর করিল, দুষ্ট লোকদিগের উপযুক্ত 
দণ্ড না, করিলে তাহাদিগকে প্রশ্রয় 
প্রদান 'কন্পা হয় । ঝুকম্ছ করিতে তা। 
হইলে কাহারও আর তয় হয় না 

হাতেম নে রাত্রি খুবকের বার্টীতে 
সে ভাহাকে নানাবিধ 
হুখাদ্য প্রদান করিল, আমোদ 
প্রমোপে বাড়ি ফাপনেত্ নিমিত্ত মে 
নানাজপ আন্াজন করিল । 

এইরুপে যুবকের গে বানি 
অতিবাহিত বরিয়ী হাতেম পরদিন 
প্রভাত পান্ছশালায় গমন করিলেন। 
যে বণিক্পুত্ত্র হাক্ষম সওগাগর কন্তারু 
প্রেমে মু্ধ হইয়াছিল, সেস্থানে ভাচার 
সহিত সাক্ষাহ করিয়। তাহার কুশল 
বারী দ্রিচ্ছাগা করিলেন। বণিক্পুত্র 
উত্তর করিল, “ভাই 1 সোমার প্রত্যা- 
গমনের প্রতীক্ষায় পথ পানে আমি 
চাহিফ়াছিলাম, আর তোমার মন্রলের 
লিমিত পর্বীদাই আমি ভগধানাক 
ডাক্িতেডিপ[মূ টা ভায়ার । মেকাঙ্গ 
আসি করি নাই, শাহার দ্বারা আজ 
আসার উপকার হই ৩১ দস চীঃকাত 
এখন আর ক" শনিতি গগ্ না। 
মজগ্য লণিক্‌ কন্তাশ ভোদার প্রত, 
গমনের মিমিন্ড ধপ্রিতর উৎ্ক 
হইয়া আছ | হাতেম উত্তর ক্রি, 


পঞ্চম অধ্যান্ব | 


(লন, “আল /কাধ। ভয় নাই। তাহার 
সে প্রশ্ন আমি পুত্র+*করিতে অর্থ 
হইয়াছি।” 

হাতেম তাহার পর সণিক কন্যার 
নাটাতে এমন কন্সিলেন। ছারে নিক! 
গারুধান দ্বালা তাহা নিকটি সংবাদ 
প্রনস করিলেন । বণিক-ক্ট। আপিয়। 
পরার অন্তরালে উপস্থিত হইল। 
ভত্যগণ হাতেমকে সেই স্থানে লইঙ্ব। 


পর্দার বাহির উত্তম আসনে উপবিষ্ট 
করাইল। বণিক-কন্য!) হাঁতেষকে 


তাহার সেই প্র্গেরে বুভ্তাশত জিল্জাস। 
করিল। কে পেইরূপ চী২কার করিত, 
কেনুমে চীংকার করিত, হাতেম 
সম্দদ্দু বিবরণ তাহাকে প্রদান 
করিলেন। 

বণিক কন্য? তাভা আনিয়া অতান্থ 
আনন্দিত হইল, এবং হাতেমের সাহস 
ও স্ত্যপরায়ণতার বার নার প্রশৎস! 
করিতে লাগিল। তাহার পর সে 
বলিল, “এক্ষণে তুষি আর একটী কাজ 
কর। শাহর নামে যে পরী আছে, 
তাহার হাতে যে শাহমুহবা অর্থাং 
মণি আছে, তাত! তুমি, আমাকে 
আনিয়া দাও 1 

এই কথা শুনিয়া, হাতেম বণিক- 
কন্সার নিকট বিদায় গ্রহণ করি! 
পান্থশালাক় ফিরিয়া আসিলেন। মেই 


১৩) 


স্থানে দেই সওদাগর-পুত্রের সহিত 
সাক্ষাহ করিরা, তাহাকে তিনি বলি 
পেন, “ভাই! আমি এক্ষণে মাহক্ু 
পরীর শাহ্‌ মুহরা আনিতে যাইতেছি । 
বণিক-কন্যার এই ভৃতীর ও শেষ প্রঞ: | 
ইহা! পুরণ করিতে পারিলেই ভুমি 
তাহাকে লাভ করিতে পারিবে । 
কোন চিন্তা! নাই । ঈশ্বরানুগ্রছে এই 
প্র্মগড পুরণ করিতে আমি স্য্থ 


ইব!' বনিকপুত্রকে এইরূপে নানা- 
প্রকার গুবোধ দিয়? হাতেম শাহ” 


মুহরা আনিবার নিমিত্ত যাত্রা কলি- 
লেন | 


কর জকিপপামিনরউরি উওর 


পগ'ম অধ্াঁষ 1--মাহর শাহের মশি।? 

হারঠ বণিক-কল্সার "তীয় প্রন্ 
পুরণ করিবার নিমিও অর্থাৎ মাহ 
পরীর হস্তম্থিত শাহমুহরা নামক মশি 
আনিবার নিষিভ্ত, হাতেম হুরত নগর 
হইতে ন্হির্গত হইৎলন । পাহাড় পর্বত 
নন-উপৰ্ন অতিক্রম কারয়া,- তিনি 
অবিশ্ান্ত পথ চলিতে লাগিলেন । 

কিছু কাল প রে শ্া্জি বশতঃ এ 
দিন হাতেম এক” বুক্ষতলে, সি 
পড়িলেন। সেই স্থানে বলিয়া তিনি 
ভাবিতে লানিংেন” “হর পরা 
কোথায় থাকে, ভাহঃ জানি জানিস, 


ত্‌ 
১৪ »৮11ত৯তাহ । 


পে সন্ধান *' পাইক। রথ; পথ পধ্যটন | আহাকে পাসাইযা। দিল, এইফপে 
করিয়। কোণ লাশ নাঈ | অতএব এক গ্রাম হইতে গামাস্তরে প্রেরিত 
প্রথমে আমি, আমার বন্ধু দেও ব' | হইয়া, হাতেম ভ্রমে করোকাস বাঘ 
বাক্ষমদিগের বাজ। ফরোকাস কাদ- | সাহের নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন! 
সাহর নিকট গমন করি। তিনি বোধ : বাদশাহ ভার অনেক সমমান 
য় মীহক্ক পরীর সন্ধান আমাকে. করিলেন। | 
বলিয়া দিতে পারিবেন ।" 1 হাতেমের শান্তি দর হইলে, কিজহ) 
এইরূপ চিন্ত। করিয়া, হাতেম ; পুনরার হার সে স্বানে আগমন 
পুনরায় পথ পর্ধাটন করিতে গবৃভ | হইয়াছে, করোকাশ বাদশাহ একদিন 
হইঈলেন। যে পভীর গিরিগহ্বরে ূ উহাকে এই কথা জিক্জাসা কর্িলেন। 
প্রবেশ করিয়া, হাতেম হারস কন্ঠার ! হাতেম বলিলেন”মাহর, পরী 
প্রথম প্রশ্ন পুরণ করিয়াছিলেন, পুন- ! হাতে যে শাহ্‌ মুহণা আছ, গে 
হ 
ৃ 


নি ( 2 এ 


বায় তিনি সেই পহ্বরের সুখে আপিয়। : মৃহ্র। আমি আনিতে যাইতেছি। এ 
উপস্থিত হইলেন । ভার পর পৃর্কেপি ! কাধে আপনি আমার সহায়ত 
মত তিনি গভ্বরের ভিতর ও/বেশ * 

করিলেন। গহ্বরের নিয় দেশে পর্ন 
তিনি যে হন্দর উপবন “দখিয়াছিলেন, 
তাহা পার হইয়া দেওদিগের গ্রামে ] মাহপ, পরীর হাত হইতে সে মর 
গিয়া উপস্থিত হইলেন । হাতেমকে | আনিবার শঙ্তি রাক্ষলদিপের ও এই, 
দেখিয়! সে গ্রামের রাক্ষসণণ চিনিতে ! তুমি ত সামান্ত একজন আরা ।? 
পারিল। অতি সমাদর করিয়।। ; হাতেম উত্তর . করিলেন, "আসি 
্াহাকে তাহারা গৃহে লইয়া গিয্লা, ; আপনাত্তক, নিশ্চয় সলিতেছি যে, এ 
নানানিধ অুখাদ্য ভোজন করিতে | কার্ধ্য যতই কঠিন হউক না কেন, 
দিল। . সে গ্রামের রাক্ষলগণ এইরূপে | আমি করিতে সমর্থ হইব । যে ঈশ্বরের 
হাতেমের অন্যর্থনা, করিপ্বা '্টাহাকে | অন্তগ্রতহ আমি এ স্থানে আসিতে 
অন্ত গ্রামে পাঠাইয়া দিল। সে; পারিস্বাছি, মেই ঈশ্বরের কুপাতেই 
গ্রামের বুুক্ষসগণঞ যখাবিধি “াহার ; আমি মাহরু পরীর দেশেও যাইতে 
সেস্সু, শুশ্রষা করিয়া, অন্য গ্রামে । পারিব। আপনার নিকট কেবল আমি 


পাশ পা 


করুন ।? 
নাদশাভ উওর করিলেন” তুমি 
আসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইযাছ। 


সপীশিশিপিপশশপীবস্পিপাপিসীশপা পাশে পিপিপি পি 


পপ ০৯ পাশাশিপপাসীপ 


ষষ্ট অধ্যায় । ১৫ 


এই নিকষ! গ্তার্থন। করি শে, জন 


অনুমতি করিলেন এবহ ক্কাহাদিগকে 


কয়েক দেওকে শথশ্রদর্শক শরুপ 1 বলিয়া দিলেন যে, “তোমরা ইহানে 


আপনি আমার সঙ্গে প্রেরণ কৃক্ন। 
অনেক বুঝাইয়ী ফরোকাঁশ বাদ- 


এ কাজ হইতে তুমি নিবৃস্ত 5ও । এ 
পাজ করিতে আমারও সাধ্য নাই; 
তুমি ৩ সামান্ঠ ব্যক্তি '” হাতেম উন্তর 
করিলেন)-এ কাজ করিন বলিয়া 


শামি প্রতিজ্ঞা করিয়।ছি। প্রতিজ্ঞ! 


পরিয়া আমি পরাক্মুপ হই না ।” এই 
কথ; শুনিয়া, ফরোকাশ 
একটী দীর্ধ নিশ্াস ফেপিযা 
নিয়া লভিগলল | 

হাতেম তিন দিল সেই স্তানে অব- 
স্থিতি করিলেন । চতুর্থ দিবসে তিনি 
প্নরায় রাক্ষসপিগের রাজাকে বলি- 
লেন) “হে মহারাজ! আন্র আমি 
এস্ানে বিলঙ্গ করিতে পারি না 
হাবস-কন্তার প্রেমে আসক্ত বণিক- 
স্বর কমার পথ প্রতীক্ষা করিয়া 
আছে। আমি এখানে আমোদ- 
প্রমোদে কাল কাটাইব, আর সে যদি 
সেখানে মনোছুঃখে মরিয়া যায়, তাহা 
হইলে ঈশ্বরের নিকট কি করিয়া 
যানি মুখ দেখাইণ 7 হাতেমের কথা 
শনিয়া, ফরোকাস বাদশাহ কয়েক 
লন বাক্ষপী্কে হার সঙ্গে যাইতে 





্পাপ্পালপবা পা পপ, পিপিপি 








| মাহকু-পরীর রাজত্বের সীম! পধ্যন্ত 
৷ লইয়া যাও। তাহার পর, ইনি সেই 
শাহ পনরায় বলিলেন, হে হাতেম! 
। প্রত্যাগমনের নিমিভ ব্পেক্ষা করিয়া) 
| মেই স্থানে বসিকা খাকিও " 


দেশে প্রবেশ করিলে, তোমরা ইহার 


রাক্ষস 
দিগকে সঙ্গে লইয়।, ভাঁতেম সে স্বান 
হইতে প্রস্থান করিলেন । 

এক মাসকাল ব্রমাগত 


গ্:] 


। পষ্যটন করিস, হাতেম মাহর পরীর 
বাদশাহ । 
চপ 
৷ গণ বলিল, “রী পর্বত হইতে স্হর 
৷ বাদশাহর রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে । 


সীমানায় গিয় উপস্থিত হইলেন। দূরে 
একট উচ্চ পর্বত দেখাইয়া রাক্ষস- 


আর আগে যাইতে আমাদের শক্তি 


(মাই; কারণ কিমানুষ কি রাক্ষস, 


এ স্থানে গমন করিলেই, পারিগণ 
ততক্ষণ তাহার প্রাণ বধ করে।” 
রাক্ষলগণ সেই সীমানায় বসিম়। 
রভিল। 

সষ্ট অধ্যায়।__কুত্তীরের পেট । 

রাক্ষসুদের নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিয়া হাঁতৈম অগ্রসর হইজেন। 
ক্রমে পরীদিখের , বাদশাহ, মাহক্ব 
রাজত্বমধো তিনি প্রবেশ' করিলেন । 
কিছুদর গিয়া বৃহ একটা*পর্ব্বত 


৬ হাকতমতাই । 


তাহার দৃষ্টিগোচর হইল । পর্বতট্য এত 
উচ্চ যেঠিক যেন সে, মাথা তুলিয়া 
আকাশের সহিত কথ! বার্তী কহি- 
তেছে। পর্বতের গাত্রদেশ অগণিত 
ফুল ফলের তকুত্বারা পত্রিশোভিত 
স্থিল। হাতেম সেই পর্ধতাভিমুখে 
গমন করিতে লাগিলেন । 

কিছুদর গিয়াছেল, এমন সময় 
বু সংখ্যক পরিপূত্রগণ আসিয়। 
কাহাকক ঘিরিয়া ফেলিল! তাহারা 
বলিল,_“ভাই ! দেখ দেখ! কোথা 
ভইতে একটা আদমের বংশজাত 
মনুষ্য আপিয়াছে । .ইভাকে কিছু 
তেই, আমর। ছাড়িৰ না। কারণ, 
এব্যক্তি আসাঙের পাহাড়ের উপর 
উঠিতে উদ্যত হইয়াছে ।” 

ইতিমধ্যে আরও অনেক পরী 
আসিয়! সেই স্থানে উপস্থিত হইল। 
সকলে মিলিয়। হাতেমকে কাধিয়। 
ফেলিল। অবশেষে হাহাকে,.তাহারা। 
জিজ্ঞসা করিল, “তুমি কে? কোথ। 
হইতে কি জন্য এন্ানে আসিয়াছ। 
আর কেই বা তোমাকে এস্থানে 
আনিয়াছে? সত্য বল।” হাতেম 
উত্তর করিলেন _-্গশ্বরর " আমাকে 
এ স্থানে আনিয়াছেন। সরত নগর 
হইতে আমি আজিল্সাভি 1৮ এই কথ। 
শুশিয়ু] পরীপদণ  ললিল৮-আনকা 


সস, 


০ 
পা 


বুঝিয়াছি। মাহরু বাদশাহর হাতে 
যে শাহ মুহরা আছে, তাহাই লইতে 
তুমি এস্বানদে আসিয়াছ। কেমন, 
এ কথ। কি হিক নহে ৭” 

ভপুতম মনে মনে ভাবিতে লাগি- 
“লন যে, “যদি একথা স্বীকার করি, 
তাহ। হইলে এখনি ইহারা আমাকে 
মারিয়। ফেলিবে । আর ষদি অস্বীকার 
করি, তাহ। হইলে মিথ্যা বলা হইবে । 
অতএব চুপ করিয়া থাকাই ভাল ।” 
এইরুপ চিনা করিগ। ভাতেম চুপ 
করিয়া পুভিলেন, কোন উত্তর করি- 
লেন না । 

পরীপত্রগণ তাহাকে আগ্কণে দ্গ 
করিয়া বধ করিবার নিমিত্ত পরাঁমশ 
করিল। সহ সহত্র মণ কাষ্ঠ স্তূপা- 
কার করির। তাহাতে আগুন জাগাইয়| 
দিল। অগ্রিশিখ। উচ্চ হইয়া যখন 
আকাশ পর্ধ্যন্ত উঠিল, তখন হাতেমকে 
ধরিয়।, তাহারা সেই আগুণের ভিতর 
ফেলিয়! দিল। ভন্মুকরাজ-কন্ঠা। 
হাতেমকে বে মুহর। দিয়াছিল, তাহার 
গুণে অগ্নি ভাতেমকে দগ্ধ করিতে 
পারিল না। তিন দিন হাতেম সেই 
আগুনের ভিতর রহিলেন। হাতেমের 
একগাছি কেশ অথবা পরিচ্ছদের 
একগাছি শত্র পর্যন্ত অগ্রিতে দ্প 


টি ভিড 
হহ1 না) 


সপ্তম অধ্যায়। ১৪ 


তিন প্লিন পরে আগ্তনের ভিতর | ফেলিল। সে সমস্ত হাতেম অজ্ঞান 
হইতে বাহির হইল্া, হাতেম পুনরায় | অবস্থায় ছিলেন। কোথায় আসিয়া 
পথ চলিতেঃআরস্ত করিলেন। কিছু | পড়িয়াছেন, সে রি তিনি কিছুই 
দূর গিয়াছেন, এমন জমন্ন অনেক | জানিতে পারেন নাই 
পরিজাদ, আসিয়া, হাতেমকে পুনরায় হাতামের যখন জ্ঞান হইল, তখন 
বেষ্টন কৰ্ধিল। তাহারা বলিল,_- | কিরূপ একটা জন্তর পেটের ভিতর 
“আরে মানুষ! তুই আবার কে! ; আপনাকে দেখিয়া তিনি সাতিশয় 
ভিন চারিদিন গত হইল, তোর মত | খিশ্মিত হইলেন । কুল্ীরের পেটের 
আর একছন আদমজাদ আমাদের ! ভিতর তিনি দৌড়াদৌড়ি করিয়। 
দেশে আসিয়াছিল। তাহাক্চে | বেড়াইতে লাগিলেন। কুভীর 
আমরা আগুনে পোড়াইয়! ছাই | কিছুতেই তাহাকে পরিপাক করিতে 
করিয়া দিয়াছি। তুই সেই ব্যক্তি | পারিল না। উদরের বেদনায় কাতর 
না অন্য কেহ?” হাতেম উত্তর | হইয়া শুদ্ধ ভূমিতে গিয়া কুভীর 
_করিলেন,-রে মুর্খগণ! আগুনে |! তাহাকে উদ্গিরণ করিয়া ফেলিল। 
স্পুড়িয়া যে লোক ভম্ম হইয়া যায়, 
মেফিপুনরায় জীবিত হয় ?” এই ূ 
কথা শুনিয়া পরিজাদগণ কী 
| হ 
ৃ 





পাম্প 





গাশুধ তব7 1 হুনলা পরা 
ধরিয়।, প্রকাণ্ড এক পাখর চাপা দিয়া বন্তীপ্ের মুখ হইতে বাহির 
ব্ধিল। তিন পিন পরে পাথরের | হইয়া, হাতেম পুনরায় পথ চলিতে 
নিয় হইতে তীহাকে বাহির করিয়া, | আরম করিলেন। ক্ষুধায় ভষ্ষায় ও 
তাহার পা ধরিয়া প্রবল রেগে দুরাইতে | নানারূপ ক্লেশে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত ও 
লাণিল। ঘুরাইতে ঘুকাইতে অব- | ছুর্বল হইয়াছিলেন। কিছু দরিয়া, 
শেষে তাহাকে দরে নিক্ষেপ করিল। | আর তাহার পা উঠিল না; বালুকারর 
আঠার ক্রোশ দূরে 'তরঙ্গময় রহ | উপর তিনি শুইয়া পড়িলেন। 

একটী নদী ছিল। * হাতেম সেই অলক্ষণ পরে একদল পরিজাদ 
নদীর জলে গিয়া পড়িলেন। দেই | খেলিতে খেলি সেই স্থালে 
নদীতে বৃহ একটী কুষ্তীর ছিল। | আগিস। উপস্থিত হইল।* হাতেমকে 
 হাতেষকে তে তহক্ষণাত গিলিয়া । দেখিয়। তাহার। বন্থাবলি-িরিতে 


পপ শা সপ 


১৮ 
লাগিল, যে “ভাই? «এ মানবপুত্র কি 
করিয়া এস্কানে 'আনিল, রা তস্য 
করিতে হইনে :” 


তাহাদের মধ্যে একজন হাতে 
মের নিকট আঁসিয়। দাহাকে বলিল, 
ভে আন্মজাদ 'হমি কে? আর কে 
তোমাকে এস্বানে আনিয়ছে 9? 
হাতেম উত্তর করিলেন যে, “যে 
দয়াময় ঈশ্বর তোমাদিগরকে ও আমাকে 
সষ্টি করিয়াছেন, যিনি কুন্ঠীবরের উপর 
হইতে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, 
তিনিই আমাকে এস্তানে আনিয়া 
ছেন। কিন্ত ভাই! তোমাদের মনে 
যি কিছুমাত্র দয়া থাকে, ভাহা 
হইলে খাদ্য ও পানীয় প্রদান করিয়।, 
আমার ক্ষুংপিপাশা নিবারণ কর।” 
পরীগণ উত্তর করিল তোযাকে 
আমরা কি করিয়া খাদ্য শ্রপান 
করি? ধেহতু, আমাদের সমাটের 
আজব এই সে, এদেশে মানুষ 
পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ 
করিবে । যদি আমর ভাতা না করি, 
তাহ! হইলে, সজাটের কোপে আমরা 
পতিত হইব ।” [ 

এইরূপ কথা বার্তী হইতেছে, এমন 
সময আর একজন্পরিজাদ আসিক়। 
মেই স্গানে উপস্থিত হইল। সে 
বলিল, হ সকল! বাদশাতের 


”ভাহ 


হাতেমতাই । ৰ 


পপ পপ 
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র্‌ 


ক্রোধ অপেক্ষা ঈশ্বরের বকোপকে ভয় 
করা উচিত। এব্যপ্তি আপনা আপনি 
এস্থানে আগমন করে নাই। ঈশ্বর 
ইভাক্কে এস্ানে আনিয়াছেন। 
না হইলে কুশ্ীরের উদরে প্রবেশ 
করিয়া, কি কেহ জীবিত থাকে ? 
না, এতদ্ আসিতে পাল্র? আমি 
শুনিয়াছি সে, শষ্ট জীবদিগের মধ্য 
ঈশ্বর মন্তম্য জাতিকে প্রধান করিয়'- 
ইহার এখনও আমু আছ । 
সেজন্য এ এত বিপদ হইতে উত্ভীণ 
হইয়াছে ঘরে লইম়', অভিথিকূপে 
ইহার সেবা কর। এখন আমাদের 
উচিত ।” অষ্ঠান্য পরীগণ উত্তর করিল - 
--“একাজ আমর! ক্কি করিয়া করিতে 
পারি? বাদশাহ যখন একথা শ্রবণ 
করিবেন, তখন তিনি আমাদের গল। 
কাটিক। ফ্েলিবেন।” 

তখন হাতেম পুনরায় ব্লিলেন, 
“ভাই 1 আমাকে খাদ্য প্রদান করিলে 
যদি তোমাদের অনিষ্ট হয়; তবে মে 
কাজ তোমাদের করিতে হইবে না) 
বব আমাকে বধ করিলে যদি তোমা?- 
দের মঙ্গল হয়. তবে তাহাই না হয় 
কর।” পরিজাদগণ "এখন পরস্পর 
পরামর্শ করিতে লাগিল। একজন 
বলিল,--"আমাদের সমাট যেখানে 
থাকেন, লে স্থান এখান ভইীতে সাত 


সন । 


সা | 


7ছন ! 


জন্তম অধ্যায় । ১০৯ 


ঘিনের ণ | ধাদশাহের নিকট গির। 
এ লোকের আগমননবান্তা প্রদান 
করে, এফুন ব্যক্তি কি কেহ নাই 
এইরূপ অনেক চিন্ত1 করিয়া হাতেমকে 
চাহারা আপনাদিগের পে লইয। 
গেল 7; ও নানা প্রকার ফলহমল 
হৃখাদ্য শাভাকে প্রদান করিল । 

শুধা ও পিপাপা দূর করিয়া 
হাতেম উপবেশন করিলেন । পরি- 
জাদগণ হাশাকে দ্িরিয়া গল-পাছা 
করিতে লানিল। কয়েকদিন ভাঁতেম 
[লই স্থানে অবস্থিতি করিলেন । 

তাহার পর তিনি তাহাদিগকে 
সপিলেন,--"ভাই সকল! এক্ষণে 
"আমাকে ৰিধায় দাও । যে কাজের 
নিমিত্ত আমি এতদূর আস্য়াছি, 
এখন নিয় সেই কাজ সমাধা 
করি।” পরিজাদগণ জিজ্ঞাসা করিল, 
'কি কাজের নিমিত তুমি এ দেশে 
আলিয়া ৭ আর কে তোমাকে পথ 
বলিযা দিয়াছে % 

হাতেম উন্তর করিলেন, “কববোোকাস 
বাদশাহের দেগুপগণ তোমাদের বাজার 
সীমানা পর্যন্ত আমাকে আনিষ়্াছিল। 
তাহার পর তে, শর্দের স্পরিজাদগণ 
প্রথম আমাকে অগ্নিতে দু করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিল । তাহাখ্ন পর নদীর 
জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল! সেস্থানে 


1 কুম্তীরে আমাকে ভক্ষণ করিঝাছিল। 


ঈশ্বরের কুপায় এই সমস্ত বি্পিধ 
হইতে আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। 
আহারাদি প্রদান করিয়! তোমরাও 
আমার অনেক উপকার করিয়াছ।” 

এই কথা শ্রবণ করিয়া পরীগণ 
পুন্রাম জিজ্জাম। করিল, 'কি এমন 
কাজ আছে,-ধাহার জন্য তুমি এত 
কষ্ট স্বীকার করিয়া ও প্রাণের মাঘ! 
পরিত্যাগ করিয়া আমাদের দেশে 
আদিয়াছ '” হাতেম উন্তব করি- 
লি*,--তোমাতপর বালশাহ মাছ 
শাহের নিকট আমার বিঃশিষ বাঞ্চ 
আছে।" 

পরিজাদ্ণণ উত্তর করিল, 
"তোমশীর কিছুমাত হুণন নাই । বাপ 
শাহের নিকট তুমি কি করিয়া যাইলে £ 
চারিদিকে হঙ্গার চৌকি পাতা 
বাদশাহ আন করিয়াছেন 
যে.» মানুষ ধেখিলেই শহক্ষণাং 
তাহাকে বধ করিবে ।” ৰ 

হাতেম নলিলেন,-"হে বন্ধুগণ । 
যি আমার আয়ু থাকে, তাহা হইলে 
কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না। 
কিন্ত ভোমাদের নিজের প্রাণের জন্য 
ষদি ভয় হইস্সা থাকে, তাহা হইলে 
তোমরা এক বস্ম করু; আমাকে 
বন্ধন করিয়া সঞ্াটের মিকটু লইয়া 


আছ। 
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চল । তাছা হইসে জশ্বরের যতি) 
ইচ্ছা! তাহাই হইবে '” 

পর্িজাদণণ উন্ভর করিল,--ণএ 
কাঙ্গ আমন কিছুতেই করিতে পারিব 
না। আতিথ্যরূপে থে ব্যক্তির আম্রা 
সকার করিয়াছি, যাহাুত নিক 
তাহার প্র'ণ বিনষ্ট হইবে, এমন কাজ 
আম্বা কিছুতেই করিতে পারিন না ।” 
হাতেম বলিলেন» মে পাঁপ তোমা- 
কর হইবে না। কানরণ আমি যেমন 
করিয়া পারি, মার শাহের নিকট 
গমন কত্িব, তাভাতত আমা আন 
খায়আর খানকে ।” 


এই কথা শুনিয়। পরিজ্জাদগণ 
অতিশয় চিঠিত হইল । অনশোষ 
তারা স্থির কনিল,-"হাতিমকে 


আমর! এই স্থ'নে কাপাবন্ধ বাখিস্কা 
বদদশাভের নিকট সমাচার প্রেরণ 
কল্সি। তাভার পর তিনি মে€প 
আনা করেন, জং কর! যাইবে?” 
দে কথায় সকলেই সম্মত ভইল। 
পণ্গাৎলিখিত চিঠখানি লিখিয়' এক 
ভন পাব্রিজাদকে তাঙগার!। মমাটের 
নিকট প্রেরণ করিল,--প্মহারাজ ! 
একক্রন মানুৰ কোগা হইতে আসিয়া, 
আমাদের নর কলে নিক্ষিপ্ত হই- 
যাছ। আমক। তকে কারাবদ্ধ 
করিয়া পাখিকাছি । যদি অন্তমঠি 


ৰ 


' শাহ 


হাতেমতাই । 


হয়, তাহ হইপণে আপনার, শিকট 
তাহাকে প্রেরণ করি৷ 

যথ। সময়ে পরিজাদ বাদশাহের 
নিকট উপস্তিত হইঈল । সমাট মাভক্ু- 
পত্র পাঠ করিয়া হাতেমকে 
ভ1হার নিকট প্রেরণ করিবার নিশিক্ত 
আহ্ছা কবিলেন। 

স্মাটের আ।জ্ত। পাইয়া, পরিজ 


গণ ভাঁতেমকে লইয়। উজার নিকট 
গমন কদিতে ল।নিল ! চারিদিকে 


জনরব হইল যে, পরীপ্িণের দেশে 
কোথ। হইতে এক মানতম আসিয়াছে । 
সে অভি রূপনান মনম্য; এমন পপ 
কেহ কখন দর্শন করে নাই । পারি-, 
জাদগপণ তাহাকে ধুত কলিষ। মাহক 
শহের শিকউ লইঙ্। যাইতেছে। 

পথে কোন নগরে ম্বনিয়া নামক 
এক পরিজাপের তাস ছিল। তাহার 
হুসনা নামক এক কন্যা ছিল। এই 
জনরুব শুনিয্ণা সেই কন্তা আপনার 
সখীপদিপণের সহিত পরামর্শ করিল যে, 
সে কিরুপ অন্ব্য, তাভাকে দেখি 
হইবে । সব্ীগণ বলিল, যখন সে 
মনুষ্য আমাদের এই পখ পিশ্বা যাইলে, 
তখন তাকে আমরী দেখিনা লইব | 
কানণ সমাটের নিকট একপার উপ- 
শ্িত হইলে আর কেহ তাহাকে 
(েখ্িতে পাইিতল কাত ৮ 


অঙ্টম অধ্যায় - 


পরীদিশো (দশের এইরূপ নিয়ম 
খে তথাকার অব্বাহিত1 কন্তাগণ 
বাগানে ফাইঙীর নাম করিয়া বাটা 
হইতে বাহির হইতে পারে। এবং 
সে স্বান চল্লিশ দিন পধ্যন্ত বাগ 
করিলে কোন দোষ ভয় না। পরীকন্ত। 
ভম্] বাগানে যাইবার নাম করিয়। 
আপনার মাতার নিকট অন্মতি গ্রহণ 
করিয়' সধীগণের সভিত সে বাটী 
হস্তে বাহিল হইল । যে পথ দিয়া 
াতম গরাধিতিছিলেন, মুনীয়া পরীর 
উদ্যান “সই পথে ছিল। সবীগণ 
সহিত সন বাগানে নিয়। উপস্থিত 
হইল । তাহার পর হাতেমষের তত্ত 
জামিধা্র নিমিন্ত সে একজন সীকে 
প্রেরণ কপ্সিল। কিছুদর গিয়। সে 
দেখিল যে, এক স্থানে অনেকগুলি 
শিবির স্থাপিত হইয়াছে ও দেই 
শিশিরে বত সংখাক অন্ধারী পুরুষ 
বাদ করিচেছে । সখী অগ্রসর হইযা।, 
তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে ও 
কোথায় যাইতেছে, সেই কথ। জিজ্জাস। 
কর্সিল। তাহারা বলিল যে,_“নদী- 
তীরবস্তী প্রদেশ নমু.হুর আমলা রক্ষক । 
সেস্তানে এক মানুষ শাপিয়াহিল। 
ভাঙাকে পুত করিয়া আমন সমাটেগ 
নিকট লইয়া যাইতেচি । এই বলিস 
ভাব! হাতেমকে দেখাইল। 


চি পাপা পপস্প সাপে পীশিীশীসিটা শসা 
পাপা ছল ছাপা 


1 আকাশপথে 


'শকুম অধ্যায় |- হাতেমকে চব; 
কারাবাসীর ভ্যাষ বিরিম বদনে 
হা-তম বসিয়াছিলেন ! কিন্ত তাহার 
গৌলাপ ফুলের হ্যায় রূপ দেখির। 
পরিধী মৌহিত হইয়া গেল। ভ্র্ন, 
পরীকঙ্গার নিকট প্রত্যানমন করিয়া 
“সে সমুদয় বিবরণ প্রদান করিল। 
এবং হাতেমের অনামান্য সৌন্দর্যের 
প্রশংম, [সবার বার করিতে লাগিল। 
ভাঁতেমকে দেখিবার শিমিত হসনা। 
অতিশয় উতন্ুক সহচরী 
বলিল, "আপনি একট অপেক্ষা করুন, 
রাত্রি হইলে গোপনে সেই মন্তষ্া ক 
আপনার নিকট লইয়া আমি ।" 
কিছুক্ষণ পরে রাত্রি হইল । রক্ষক- 
দ্রিণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়। হাতেম 
যে স্থানে ছিলেন, হুসনার সহচরী 
ঘোর নিশীথে সেই স্থানে ছি উপ- 
স্থিতহইল | ছে দেখিল যে, রক্ষকগণ 
ঘোর নিদ্রায় অভিক্পত হইয়া আছে। 
হাতেম নিজা যাইতে ছিলেন। পবিণী 
ধীরে ধীরে বাহার নিকটে গমন 
কণ্ধিা অতি সন্তর্গণে গাহার মাথায় 
অজ্ঞান ভইবাঁর ওষ্ধ সিঞ্চন করিল। 
মেই গুধধে] সালে হাতেম অঙ্গন 
অভিউত হইয়া পডিয়। রূতিপেন। 
পরিমী হাহাকে উত্তোলন করির। 
উদ্টীক্ুক্টীন। ইল 


হইল | 


ছু 


আকাশ পখে হাতেমকে লইয়া সে 
হুসনার প্রমো উদ্যানে আসিয়া | 
উপস্থিত হইল । হাতেমের অলৌকিক | 


| 


পপ দেখিয়া, হুসনা একেবারে মুগ্ধ : 


হইল, ও মন প্রাণ তাহাকে সমর্পণ 
করিল। পনর €স হাতেমকে চেতন 
করিল। . | 

চমকিত হইয়। তিনি দেখিলেন, 


০ পাপী পিপাসা পাস 


হাঁতেমতাই। 


কে আমাকে আনয়ন করল!” হুসন 
। উত্তর করিল» “মুলিয়া নামক পরী 
৷ এই উদযানদ প্রস্তুত করিযাছেন।,আমি 
তাহার কন্তা। তোমার আগমন বাত! 
শুনিষাঃ তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত 
আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল । 
আমার এক সহচরী রক্ষকিগের 


নিকট হইতে চুরী কুরিয়া আকাশ- 


এক হুন্দরী পরীকন্তা তাভার শিয়রে । 


দগায়মান আছে । নোরুতর বিম্মিত 
হইয়া ১(তেম হাভাকে জিজ্াসা ; 


করিলেন, “তুমি কে? আমি কোথা 


আসিয়াডি ! আমাকে এস্থানে কে 
খএানিযাছে ?” লঙ্জীয় হখ  কিরাইয়? 
সন! একটী কবিতা পাঠ করিল। 
তাহার অর্গ এই+_“এ খর আমার 
লুটে, তোমার নহে; কিন্তু এখন 


হতে এ তোমার ঘর, আমার নহে ।” 
এই কথা শ্রনিয়। এইরূপ 


হাতেন 
নি 


বৃথা 


পথে তোমাকে এই স্থানে আনিয়াছে । 

হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন,--আমাকে এ স্থানে আনিকা 
কেন আমার কাজের কষা 
করিলে? হসনা বলিল, -- “কি 


কাজের নিমিন্ড তুমি এ দেশে আসি- 


। হাসিয়া উঠিল। 


চিশ| করিতে, লাগিলেন১-এ- দেধি-' 


তেছি পরিনী । কিস্ত ইতিপুব্ৰে আসি 
পুরুষ পরীদিগের দ্বারা বেষ্টিত ছিলাম। 
তাহারা আমাকে কয়েদ . করিয়া 
রাখিয়াভিল। এ উদ্যানে আমি কি 
করিয়া উপস্থিত হইলায় 17: 

তাহার পর হুপনাকে সঙ্বোধন 
করিয়া হাতেম পুর্ণরায় বলিলেন 
“সভা ভূমি কে; আর এ. স্থানে 


| পপ পিপিপি পা এপি পপ লা পা শপ ২ 


| 
ূ 
ূ 


যাদব)” হাতেম উত্তর করিলেন:-- 
“ভোমাদের রাঙ্গা মাহরু পরীর খে 
শাহযুহর!. আছে, তাহ] লইতে আসি- 
যাছি 1, এই কথা শুনিয়। ভুসপা 
এবু* বালিল)- হে 
মন্তুষ্য । সে মণি লাভ কর। কি সামান্য 
কথা! যে কাজ দেব্তাদিগের অসাধা, 
সামান্ত মানব হইয়া মে কাজ তুমি বি' 
করিয়া করিবে? তবে বলিতে পারি 
না, তোমার এমন যদি কোন শক্তি 


| থাকে যাহার ছারা সে কাজ তুমি 
করিতে পান্নু । 


ধাহা হউক, আমি 
তোমার যথাসাধ্য সঙ্ছায়তা করিব" 
পরিণীব আশ্বাস রুাকয শুনিয়- 


অষ্টম অধ্যায় । ২৩ 


গাতেম আনন্দিত হইলেন, এবং । “সমুন্রততীরবন্তী প্রদেশ হইতে সেই থে 
হার ষহিক্ত আমোদ প্রযোদে সে : একজন মনুষ্যকে ধৃত করিয়। শামার 
উদ্যানে বাস করিতে লানিলেন । | নিকট প্রেরণ করিবার নিমিন্ত আদেশ 

ঞ॥ দিকে প্রভাত হইলে রক্ষকগণ | করিয়শছিলাম, আজ পর্ধস্ত তাহাকে 
উঠিয়া দেখিল যে, তাহাদের কয়েদী ; উপস্থিত কর। হইল »1 কেন? এক 
অন্তছিত হইয়াছে । ঘোরতর ভীত | করন পরিজাদ শী সেই প্রদেশে গমন 
হইয়। তাহারা চিন্তা করিতে লাগিল | করিয়।, ইহার কারণ জানিয়া, আমার 
শে”সে ব্যক্তি মানব । পরীর দেশে | নিকট প্রাতাগমন ককুক 1” সমাটের 
পলায়ন করে, তাহ।র এমন সাধ্য | আচ্ছা পাইঞজ; একজন পরিজাদ 'তৎ. 
নাই । [বোধ তয়, কোন পরিনী | ক্গণাৎ আকাশ-পথে উভটীয়মান হইয়, 
তাহার প্রেমে আসক্ত হইয়।, তাহাকে | ঘেই জমুদ্রকলবন্তী প্রদেশে গিঘ়। 
চুরী করিয়াছে 1” "আবশেষে তাভারা | উপস্থিত হইল! রাজসভায় হাতেম 


এই পরাষর্শ স্থির করিল ঘে,_-বাদ- 
স্পররহ এ কথা শুনিলে আমাদিগকে 
মারিয়া ফেলিবেন অতএন এস 
ভাই! আমব্া সকলে পলায়ন করি। 
ভাহান্ন পর, দিনের বেঙগায় কোন 
স্থানে প্রপ্ণাযিত খাকিদ . আর রাত্রি- 
কালে বাহির হইয়া চারি পিকে 
তাহার অসুসন্ধান করিব।” এইরূপ 
পরামর্শ করিয়া, রক্ষকগণ সে স্বান 
তইঠত পলায়ন করিল। দিনর বেলায় 
তাহারা লুঞ্কায়িত থাকে; রাত্রিকালে 
হাক়েমের অনুসপ্ধীন 'করে। "বহুদিন 
কাটিয়।, দেল, তথাপি তাহার. কোন 
সন্ধান তাহার। পাইল ন।। 

এক দিন 'পরীদিগের 
সভাপদ্রদিগকে জিজ্ঞান। করিলেন,-- 


বাদর্গীহ | 


এ পধাস্ত কেন উপস্থিত হন নাই, 
ইহার কারণ সে স্থানের রাজকশ্ম্চারী- 
দিগকে সে জিজ্জঞানা করিল । কম্া- 
চারীগণ উন্ভর করিল,--"অনেক দিন 
হইল, বত সংখ্যক রক্ষকের সহিত 
সে মণুষ্যকে আমরা সমাটের নিকট 
প্রেরণ ক্বিয়াছি।” রাজদৃত প্রতা- 
গমন কবিয়া, সমাটকে এই সংবাদ 
প্রদান করিল। বাদশাহ ক্রোধাবি্ 
হইয়া! একজন সেনাপতিকে' আদেশ 
করিলেন, তুমি আপনার, সৈশ্ত 
লঈয়। এখনই গমন কর। দুষ্ট রক্ষক- 
গণ সহিত সই মন্ুষ্যকে শী আমার 
নিকট আনয়ন বন্র 1? « 

'পনাপতি অটৈম্তে হাচ্তমের 
জন্ধাণ করিতে বাহিত হইল । অন্থ- 


এ 
০, 


সন্ধান করিতে করতে এক দিন 
হাহার সনাগণ হাহেমের একজন 
রক্ষককে দেখিতে পাইল : তাহাকে 
বন্ধন করিয়। সেনাপতি বাদশাহের 
নিকট প্রেরণ করিল | ঘোরতর কোপা 
বিষ্ট ভইয়।, বাণশাহ তাহাকে জিজ্ঞাস; 
কতিলেন,যে আন্তষ্যকে তোর' 
আমার নিকট আনয়ন করিতেছিলি, 
£ন “কাথাষ গেল 21 ভয়ে াপিতে 
কাপিতে রক্ষক বাদশ।হের নিকট 
সমুদায় বিবরণ প্রদান করিল। সে 
আরও ₹লিল)--“দ ব্যক্তি নিজের 
ইচ্ছায় কোন স্থানে পলাম্বন করে 
নাই । কারণ আপনার সহিত সাক্ষাং 
করিবার.নিমিভ্তই সে এ দেশে আগ- 
মূন করিরাভে 1 তাহাকে নিশ্য় কোন 
পরী চুরী করিবাছে ?? 

এই কব। শুনির। বাদশাহ হাতে" 
মের আনু সন্ধান করিবার নিমি্ত চতু- 
প্দিকে আরও পাঁচ ছয় হাজর সন্ত 
প্রেরন করিলেন । ব্রাহাদের মধ্যে 
একজন নানা স্থানে অন সন্ধান করিয়।, 
অবশেষে হুলন] পরিনীর উদ্যানে গিয়। 
উপৃস্থিত হইল । ধাগানেন ভিতর 
প্রবেশে করিয়া, কোন স্তানে লুরু- 
গত ভইয়। রহিল । নন্ধ্যার সমর সে 
দেখিল নে, "ভগন। ও হাল্ভম নানা, 
্্প ডা লেক ভন করিতে করিত 


শুাতেমতাই । 


উদ্যানের ভিতর বিচরণ করিতেছেন। 
সৈনিক পুরুষ তাহ দেপ্রিয়া, হুসনার 
সম্মুখ আসিয়। বলিল, -"এই মনুষ্য 
বাদশাহের নিকট প্রেরিত হইতে 
ছিল। তুমি ইহাকে এ স্থানে রাখিয়াছ 
কন? এক্ষণে ছাড়িয়া দাও; ইহাকে 
আমি সমাটের নিকট লইয়া যাই ' 
সৈনিক প্রক্ুষের এই কথা শুনিয়। বাগে 
অধর হইয়। হুনন? বলিল,-_“রে ছুষ্ট 
তুই আমার বাগানের ভিতর কেন 
প্রবেশ কর্িযাছিদ ? ভ্ই এখান হইতে 
দর হ। 


এই কথ! বলিয়া সে সেই 
সৈনিক পুকষকে মারিয়।৷ তাড়াই। 


শিবা নিমিল, আপনার ভৃত্যবর্গকে 
আদেশ করিল। সৈনিক্ষ পুর'ষ ?প 
স্থান হইতে পলারন করিয়। বাদশাহের 
নিকট গ্িয়।, লম্দয় বৃত্তান্ত নি:নদল 
করিপ। 

সমাট অত্যান্ত কৃপিত হইয়। হস 
নার পিত। মুন্য়। পরীর পরিবারবর্গকে 
হাতেম-সহহিত ধুত কক্রিয়। আনিবার 
নিমিতু, তিন হাজার সৈম্ত প্রেরণ 
করিলেন 1 ফেনাগণ শিয়।, মুনিয়। 
পঞ্গীর বাড়া বেষ্টন করিয়া ফেলিল। 
তাহার কহ এরপ ক্ককাধ্য করিয়াচ্ছ, 
কুচ সে কিছুই জানিত ন। | সেনা, 
গপের লিকট হইতে সমুদয় ৫55 


নবম অধ্যায়। ৮” 


অবগত হই, সে য্পরোনান্তি ভীহ 
হইল। তঙক্ষণাৎ সেনাগদের সহিত 
সে উদ্যানে& গমন করিয়া কন্তাকে 
সাতিশয় ভ€সনা ক্পিতে লাগিপ। 
তাহার পিতা ও সে নিজে পমাটের 
কোপে পতিত হইয়াছে, শুনিয়া হুসনা 
ভযষে কাপিতি লাগিল । ,.মেনাগণ 
মুনিয়া! পরী, তাহার স্ত্রী এবৎ হুসন! 
ও ছাতেমকে ধ্লুত করিয়া, বাদশাহের 
নিকট লইয়! গেল । 
সেনাপতি হাতযোড করিয়া, বাদ- 
শাছের নিকট নিনেদন করিল, “ছে 
মহারাজ! ভুধনার পিতা মুনিয়া পরি- 
জাদ কোন দোষে দোষী নহে ১ তাহার 
্কষ্ভা তাহাক না বলিয়া এই কাজ 
করিয়াছে । আপনার আক্া প্রাপ্তি- 
মাত্র তত্ক্ষণাৎৎ (দে আমার সহিত 
আপনা নিকট আসিয়! উপস্থিত 
হইয়াছে ।” এই কথা শুনিয়! সমাট 
সান্য়।কে ক্ষমণ করিলেন । 
সবম অধ্যায় ।--জুলমাগাছের রম । 
সেনাপতি তাহার পর হাতিম্নে 
লইয়া সমাসের সম্মুখে , উপস্থিত 
করিল। সুন্দর সুলক্ষণ পুরুষ দেখিয়' 
সম্রাট হাতেধকে আপনার নিকটে 
বসাইঘা জিজ্ঞাপা করিলেন,_তুমি 
কে? কোথা হইতে : আসিরাছ ? 


র্‌. 


কি জন্ত প্রাণের মমতা পবিতগাণ 
করিয়া), পরীদিগের দেশে আগমন 
করিষ্জাছ ?” 
হাতেম বিনীতভাবে উত্তর করি- 

লেন, “আপনার চরণদর্শন করিবার 
নিমিন্ত আমি এই দেশে আসিয়াছি 
আমার বন্ধু শ্ওদিগের রাজ। ফঝৌ- 
কাশ, আমার সহিত কয়েক জন 
ভৃত্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ; আপনার 
সীমানা পধ্যন্ত আমাকে আনিয়।, 
আমান প্রত্যাণমন্দের নিমিত), তাহাব। 
এক্ষণে সেই স্থান অক্ষ! করি- 
তেছে । ভহাতেমের কথায় পরম পর্রি 
তুষ্ট হইয়» বাদশাহ পুনরায় ভিজ্ঞাসা। 
করিলেন,--"মানুষ জাতির মধ্যে ভাল- 
রুপ কেহ চিকিংসক আছে কি *৭, 
সে সন্ধান আমাকে হমি বলিতে 
পার?” হাতেম জিজ্ঞাসা করিলিন, 
“কি জন্য আপনা হুচিকিঘদক 
প্রয়োজন হইয়াছে ? পরীদিগের মধ্যে 
কি ভাল চিকিৎসক নাই ?” 

বাদশাহ উত্তর করিলেন, সংসারে 
আমার একটা মা পুত্র । অনেক দিন 
হইতে চক্ষুরোগে সে অন্ধ হইয়াছে 
রাত্রিদিন ঘোর যাম্নীয় দিনপাত 
করিতেছে । প্রী-চিকিৎসকগণের 
চিকিৎসায় াহার কিছুমাত্র উপকার 
হয় নাই” 


২ হাতেমতাই। 


হাতেম বলিলেন, “তাহাকে পীড়া] জাদদিগকে জিজ্ঞাসা |কারিলেন,_ 
হইতে মুক্ত করিয়া, যদি তাহার চক্ষু- | “তোমাদের মধ্যে।- এমন কি কেহ 
দান করিতে পারি, তাহা হইলে | সাহসী পুরুষ আছে যে, জুলমাত দেশে 
আপনি আমায় কি পুরস্কার দিনৈন ?” নি সেই রক্ষের রস আলিতে পারে ?” 

বাদশাহ উত্তর করিলেন, “তুমি: পরিজাদগণ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া 
যাহা! প্রার্থন' করিবে, আমি অঙ্গীকার | রহিল। তাহার পর, ঘাড় ছেঁটি করিষ' 
করিতেছি, তাহাই তোমাকে প্রদান | উত্তর করিল,--“ম্হারাজ ! মে অনি 
করিব 1” পর দিন প্রাতঃকালে হাতেম | ভয়ঙ্গর দেশ। সে স্থানে যাইবার 
ভন্ুককন্ত' প্রদ্ত সেই মুহর। আপনার | পথে অগণিত ভূত প্রেত রাক্ষম 
পাগড়ী হভত্তে বাহির করিয়া, একটু | আছে। যাহাকে পায়, তাভাকেই 
জলে বসিয়া, বাজপুতের চল্ুতে লেপন ধরিয়ু। তাহারা বধ করে । আমাদের 





করিস্বা দিলেন । সমস্ত দিন ছুই চক্ষু | মধ্যে এমন কেহ নাই, যে সে স্থানে 
ইতে জল কাটিল: সন্ধ্যার মধ্যে ! গমন করিতে পারে ।” 
চক্ষুর রক্তবণণ ঘুচিয়া স্বাভাবিক বণ তখন হুসন। পরী জোন হাতি 
»ইল ও সমুদয় যাতনা দর ভইল। | করিয়া নিবেদন করিল,*মহারান 
(কস্ক বাজশুতের দর্শন-শন্তি এখনও । সদি আমার অপরাধ ক্ষমা করেন, আব 
হইল না। যন এই মনুধ্কে আমায় প্রদান 
পাণমাহ বলিলেন, "রাজপ্ত্রের নে তাা সর জুলমাত দেশে 
চক্ষু আনেকট। ভাল হইয়াছে বটে, | শিয়া, আমি সেই রক্ষের রদ আনলিতে 
কিন্থু এখনও সে দেখিতে প্র না। পারি।” | 
কন % “ভাতেম উত্বরু করিলেন) 'সমাট বলিলেন।--“তভোমার অপ 
'জ্বলমাত নামক এক বিপদসন্ুল | বাধ আমি ক্ষমা করিলাম; কিন্তু এ 
দেশ আছে; সেই স্বানে ভররেজ ! মন্ষ্যকে আমি ভোমায় কি প্রকাণে 
নামক এক প্রকার রুক্ষ আছে; সেই | দিব? কারণ সে আমার সম্প্রাও 
বক্ষের তিন কৌটা .রস যি পাই, | নহে।” « এই সময়, পরী-কন্তাকে 
তাহ] হইলে বাজপুত্রের চক্ষু সম্পূর্ণ- | সম্বোধন করিয়া হাতেম বলিলেন 
ন্ূপে আরোণ্য করিতে পারি |”, . 1 হুস্না! এ স্থানে আমাকে চিরকাল 
এইন্কথা শুনিয়া, বাদঙগাহ পরি- বাখিরার নিমিত্ত যি তোমার বাস | 


লপাস্িপ্পাশিসস্পি শী পপ সপপপস্রপসপ্পপপা পিপি 


শখম অধ্/য়। 


একে? তাহ। হইলে মে বাসনা আমি 
পুণ করিতে পাুরন ন।; কিস আমার 
যন ইচ্ছা হইবে, গন ও সুমি 
আমাকে ছাড়িয়। দ।ও, তাহ হইলে, 
তোমার সহিত কিছুদিন একত্র ক।ল- 
খপন করিতে পারি।” শপন| এই 
কখায় সম্মত হইল । 
কয়েকজন পরী সঙ্গে লনয়া, ভসন। 
জুলমাত দেশে যাত্র! কিল! সে 
স্থানে উপস্থিত ভইয়া, গগনস্পশী এক 
প্রকাণ্ড ্ফ। দেখিতে পাইল । একটা 
শিশিতে সেই বুক্ষের রস সংগ্রহ 
করিয়া, ছনন| পরী আকাশ-পথে পুন- 
শ্ীসটড্ভীয়মান হইল । সভশ্র সভন্ত 
রাক্ষস, সেই পক্ষের চাক্পিদিকে চৌবী 
দিতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে এতক্ষণ 
তহার! হুপনাকে দেখিতে পায় নাই । 
এখন তাহারাগ্ড হুসনাকে ধরিপার 


শিমিভ আকাশপথে উড্ডীয়মান 
হইয়া, ভাঙার পশ্চাদ্ধাবন করিল । 


কিন্তু পরীকন্তা অতি দজ্রুতবেগে উড়িয়া, 
সে স্থান ভইতে পলায়ন করিল। 
ব্নাক্ষমগণ তাহাকে ধরিতে পারিপ না। 
যথাসময়ে হুসনা সমান্টের নিকটে 
শ[সিয়। উপস্থিত হইল । কি করিয়। 
শ্রলমাত দেশে গিয়া উপস্থিত ইয়া 
ছিল, নিবু€প সেই বৃক্ষের রস সংগ্রহ 
পর্রিগাছিল) কিকপে ব্বাক্সদিখেনু 


| 
র 
র 
ূ 


ৃ 


পা, অপ 


হস 


ভাত হইতে সে উদ্ধার পাইয়।ছিল। 
দেই, সমুদয় বিবর্ণ যথাশথখ বর্ণন 
করিয়, বৃক্ষরসপূর্ণ শিশি্টী সে সমাটেনর 
হস্তে প্রদান করিল । বাদশাহ অতি 
স্েভের সভিত ভপনাকে সস্তাষণ 
করিয়া, শিশিষটী হাতেমের হস্তে সম- 
পর্ণ করিলেন । . 

শিশি ভইভে কেক বিন্দ বৃক্ষ-রস 
লইম্স,) হাতেম তাহার সহিত সেই 
মুরাটী ঘনসিলেন। সই তঁষধ সমাট- 
পত্রের চন্গুহে লাপাইসা দিশেন এবং 
এক খণ্ড বস্ত্র ্ধার। সাত দিন পধ্যন্ত 
ভাজার চক্ষু পাধিয়। রাখিলেন । অষ্টম 
দিবসে, যখন তিনি রাজপুত্রের চক্ষু 
হইতে সেই বন্ধন খুলিলেন, তখন 
সকলে দেখিল যে, সমুদয় রোগ দর 
ভইয়াছে : রাজপুত্রের চক্ষ স্বাভাবিক 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । ন্লাজপুত্রের 
»সন্বায় শ্ঢর্টি শক্তি হইল দেখিস্বা, 
সআট ও নসাআ্রা্জী আনন্দিত হইয়।, 
হাতেমের পদদেশে লু্টিয়া পড়িলেন। 
শশব্যন্ত হইয়া ভক্তি ও সম্মানের 
সহিত ভাতেম তাহাদের উভয়ের হাত 
ধরিয়া! তুলিলৈন বং তাহাকে ধন্ত" 
বাদ না করিয়।, ঈশ্বরাকে খঙ্যস।দ 
করিতে অনুরোধ করিলেন |, 


রাস 





৮ 


ধশম অধ্যায় ।-হারস্কম্তার বিবাহ । 


পরীদিণের সম্রাট হাতেমকে পুর- 
ক্কা্ন স্সরূপ রাশি রাশি ধন ও মণি" 
শুক্তাদি প্রদান করি-লন । 

হাতেম বলিলেন, "জ1ভাপন। ! 


আমি এক মন্তব্য ২ এত ধন কি কৰিয়। 
পইম। সাইব £ তবে যখন আমি এ 


তে প্রস্থ।ন করিব তখন মি 
দরকারে কলশ 
2 এই স্কল ধন 


দেশ হ 
পরীপিহনর ছা 
শনুহর মীমালা পর্ধ্য 


পাঠাইতে পারেন, তাহ; হইলে? ও 
ইহ। এভন করিত পারি বাদশাহ 


ভইরে দক । 
হাতেম চিত 


ল কথায় দন্ত 

তার পর, 
দন করিলেন)- “মভারাভ ! এ 
মামি আপনার নিকট প্রার্থ, কপি 
নাই ; স্বেচ্ছা আপনি ইহ। আমাক 


প্রধান করিলেন ; কিন্ত আমার মাভ। | 


বালন।) 5) আন ৫ গাই 
চা 
নাই 1” বাদশাহ ভিজ্ঞান,। কলি- 


লেন তোমার বাসন। কি ঠ হাতেম 


উপ্ভর ক্ষরিলেন”_ আপনার হাতে যে 
মহরাটী রভি ছে, এ মুহব্রটী আমাকে! 
প্রদান কসণ 1” হই য়) অপি 


নমাট হাস্্রক আব্নত ল. 
লাপিগেন | কিছুন্কুণ 
কোন আাঁমি বুঝিনাছি, 
দই নিথিজ্ঞ হারস বনণিকের 


টে 
নিশা ভাবিকত 
74 


তিলি বলি- 


বাঘ নিবে 


মি. 1 


ক 
ৃ 
ূ 
ূ 
ূ 
ূ 


এই নগর | 
| 


ই!তৈম্তাই । 


তোমাকে এস্ব।নে প্রের করিয়াছে । 
যখন আমি অঙ্গীকার করিয়াছি, খন 
তামাকে ইহ। আমি দান করিব। 
কিন্তু ভারস্-কন্তার নিকট এ বন্তছন্য 
মশি অধিক দিন 'আমি রাখিব ল।। 
যেমন করিয়। পারি, তাহার হিকিট 
হইতে ইহা আমি উড়াইয়। আনিব ।” 
হাতেম ঝবলিলেন৮শঞএক ষণিকপ 
₹সাচ্ছে। 
তাহালে, 
এ 
খাহ। 
বাদশাহ 
হাত নৃগব্যাটী 
তেমূুকে প্রদান করিলেন । 

। আপনার হাতে পাধিতেল 

হর, পাধিবামাত্ পৃথিবীর নিন 
সে স্থানে যত ধন বহু কিিহিত আাছেঃ 
সে সমুদয় াভার দিনোচর হইগা। 


হাত বু 


হাতেম হখন মনে মনে ভাবিলেন, 
এ মুহুবু! দেখিততিছি, অতি অপুর্ব শুণ- 
সম্পন্ন মণি : ইহার এইরূপ গুণ হা!নছ 


ইহ 


1 


বলিয়ং ছি হারল ৪ 
বাব নিসিও 0 ত 
বাদশাহ তখল চিনে আজ 
করিলেন খে, *ণিকপুর্তের জহি 
হারস-বন্টার বিবাভ হইয়), যাইলে 

হউক, তাহার 


যে কোন প্রকারে 


লূত 
৯. 


ভভয়ছে 


একাদশ অধ্যায় । ২৪ 


নিকট হইতে এই মণি আনির়। আমাষ 
প্রদান করিবে 1 

হাতেঞ্ বাদশাহের নিকট ভই/ে 
খিদায় গ্রহণ করিয়।, হুসনা পরী কন্তাব্র 
গুহে গমন করিলেন । সে স্থানে কিছু- 
কাল আমোদ আহলাদে অতিবাহিত 
করিয়া, তিনি দেশ শ্রত্াপমনের 
নিমিন্ত যাত্র। করিলেন। পন্বরিজাদণণ 
সেই সমাট-প্রদন্ড ধনব্রহ লইয়!) হাতত, 
মুত্র সঙ্গে চলিল এবহ পালসপ্িনেত্র 
লাপশাহ.--ঘবে।পশাশের  সামানায 
উপস্থিত £ ইয়। দেভিতগর ভণঙ্থ সেই 
ধন প্রদান ক্রিয়') প্রস্থান বরিল। 
ভাডেম তাভার পর ফরোকাশ বাদ- 
শের নিকট উপস্থিত হইলেন! 
দেওদিগের সমাট. অতি সমাদর 
করিয়া, ভাতেমের জয়োভুয়োঃ প্রশহমা 
করিতে লাগিলেন । 

সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিয়া, ভাতেম যথা নময়ে সুরত নগরে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরত 
নগরে ভারস-কগ্।ব সহিত সাঙ্গাহ 
করিস], পরীর।জের সেই শান মুহর। 
তাহার চুস্তে সমর্পণ করিলেন । মরা 
পাইয়া, বণিক-কন্ঠার আনন্দের আর 
সীম! বিল না। হাতেমকে 6৮ 
কবলিল,--“আপনি আম সমদস্ব প্রপ্ন 
পুরণ করিলেন, এখন ভইতে আমি 


আপনার হইলাম।” হাতেম উত্তর 
কপ্সিলেন, “টিজের জন্য আমি এত 
পরিশ্রম করি নাই! বহুদিন হইতে 
এক বণিকপুত্র তোমার রূপে মুগ্ধ 
ভইস্কা, পাগল-প্রায় হইয়া আছে! 
তাহার মলোবাশ্বা দিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, 
তোমার প্রশ্ন-পুব্রণে আমি প্রবৃত্ত ভইঙ়। 
ছিলাম '” | 

বণিব--পন্া 
'এন্সণে আমি আপনার 


ট্তর করিল 7 
আমাকে 
পয, মাভাতুক ইচ্ছ।, তাছাকে আপনি 
পেলান কধিতে পারেন” শ্রই কথা 
শুনিয়া,৮াততিম,তাভার পিতা ও বশিক- 
পুরকে ভাকিলেন । ছুই জনে উপস্তিত 
হইলে, হাতেম বণিক-পুত্ের হন্য -- 
ভারসের হশ্টে টিয়। বলিলেন, “আজ 
হইতে এই যুবককে আপনি পুত্র 


বলিয়া জানিবেন। ইনিই *আপনার 
ভামাত। হইবেন।” বণিক-পুত্রকে 


দের্ধিয়া ভাবুস পরম সন্তোষ লাভ 
করিলেন ও বিবাছের আষোজন 
করিয়।,। অতি সমাবোহের সহিত 
তিনি সেই কানা সম্পন্ন করিলেন । 
বিবাহের দশ দিন পরে, সেই 
মুভরা অদ্ুশ্য হইয়া পড়িল ।হারস-কন্। 
»নরাহ শোকে সাহুঙয় কাতর ভইয়। 
ক্রন্দন করিতে লাগিল'। হাতেম 
তাঙাকে আশ্বাস গপ্রদান "কিয় 


৩৩ 


হাতেমতাহ | 


বলিলেন,-_“তোমার পতিকে আমি | দেই সাত সমস্। পুণের ভার, আপ 


এত ধন রহ প্রদান করিয়াছি ষে, 
সাত পুরুষ পন্য সুখে সঙচ্ছন্দে 
কাটিয়া যাইবে । অতএন নুহরার 
গন্য তৃমি খেদ করিও ন।।” এইরূপ 
আবাস প্রদান করিয়। হাতেম সেই 
বণিকপুত্র ও তাভার নব-বিবাহিত। 
পত্রীর নিকট তই বিদাক্ব গ্রভ 
করিয়।। সে স্থান সারা 
করিলেন । 


তইঈতে 


ভা ০. 


একাদশ ধায় 1-ভাল কর ও জশেফেল। 


হাতেম কি জন্য ঘর হইতে বাহির 
হইয়াছিলেন। পাঠকদিগকে এক্ষণে 
তাহাস্মরশ করিয়। দেখিতে হইবে । 
€সনবান্থ নামক ক্পবতী গুণবতী 
এক বণিকশক্ষম্ভার গেমে মুনিরশ[মশ 
নামক এক রাজপুএ আসন হইয়।- 
ছিলেন ॥ হুপন্বাখুর রূপশুণের কথা! 
শুনিয়া, রাজপুত্র তাহাকে লাভ করি- 
বার নিমিজ্ত, ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন । 
কিন্তু হসন্বানু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন 
যে, ষে ব্যক্তি তভাভার সাত 'সমণ্তা। 
পুরণ করিতে পাত্িবে, 
হিনি বিবাহ করিবে" অন্ত কাভাকে, 
তিলি ব্রি করিবেন ন। মুনির 
শালীর £৫খে ছুঃখিত ইয়া, হ10৩% 


আশাই: 


নার গন্ধে গ্রহণ করিক্বাছিলেন। 

ইতিপুর্ে প্রথম গা ৭ প্ব্র 
করিতে সমর্থ ভইয়াছেন। এক্ষতে 
দ্বিতীয় প্রশ্সের নিমিত্ত তিনি বাহির 
হইয়াছেন । কিন্তু ইনার ভিতর পণ্ে 
শাভাকে আর এক ভাশের কাধ্যে রতী 
»ইতে হইয়াছিল । আর একভন 
গ্রেমাসভ্ত ব্যক্তির উপকারের নিমিল 
ভারুস-বন্যাক্ তিন সমশ্ট। শীভাবে 
পুরণ রিতে হইয়াছিল । সই কাপ। 
সম্পন্ন কগিয়।, হাতেম পুনরায় হুসন 
বাকুর দ্বিতীয় সমশ্গার 'ত$ আনিবাপ 
নিমিন প্রবৃত্ত হইলেন। ভসন্বানুর 
দিতীয় সমস্ত; এই১--"ভাল কর এবং 
ছলে নিক্ষেপ বর কোন বাজি 
আপনার গহদ্বাপে এই কথাগুছি 
লিপিয়া পাখিয়াছে | কে কোথায় এক 
শি ডন্য এই ক্থাওঙলি আপনার খাবে 
লিখিয়। রাপিয়াছে 1? এই 'ভেইল 
ভঙ্গন্বানুর £দ্িতীয় সমস্ত । হারস- 
কন্। ও তাভার পতির নিকট হইতে 
বিদায় গ্রভণ করিয়া, এই প্রশ্থের উত্তর 
আনিবার দিমিস্ক) ভাতেম পুনরাধ 
পণপর্যাগনে প্রবুত ভইলেন। 

বত দেশ অতিক্রম করিয়া, নানা 
/কশ ভোগ করিস) নানা বিপদ হইত 
উন চইয়।, ভাতেম পন ত পথ 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৩১ 


চালতে ল্গলেন। যাইতে যাইতে দ্বাদশ অধ্যায় (বৃদ্ধের ইতিহাল ( 
এক দিন তিনি এক নদীতীরে গিয়া পান ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া, 
উপনীত হইলেন। সেই নদীতীরে | হাতেম অপশেষে বদ্ধকে জিজ্ঞাস! 
রাজবাটীর স্তায় বৃহৎ একটী অনট্রা- | করিলেন,_“আপনি দ্বারে ত্র কষ্ট 
লিকা ছিল। ভাতেম দেখিলেন যে, | কথা কেন লিখিয়া! রাখিক়াছেন % 
সেই অট্রালিকার দ্বাব্রে এই কথাগুলি বুদ্ধ এইরূপে আপনার পরিচয় 
লিখিত ছিল,_-'নেকি কর, আওর | প্রদান করিলেন ;_-যৌবনকালে আমি 
দরিয়ামে ডাল। অর্থাৎ ভাল কাছ | এক জন দহ্া ছিলাম ' দিনের বেলায় 
কর এবং নপীতে তাচা নিক্ষেপ কর ।” | মজুবীর ভাণ করিয়া, ষত্সামান্ত কাজ 
হাতেম সেই কথা গুলি পাঠ | করিতাম; কিন্ত ব্রাত্রিকীলে পথিক 
নরিয়া, সাতিশয় অনন্দিত হইয়া, | দিগকে বধ করিয়।, তাহাদের খখাঁ- 
ঈশ্বরকে ধন্বাদ করিতে লাগিলেন। | সব্সদ্দ অপহরণ করিতাম। আমার 
তাহার পর তিনি মনে করিলেন যে, | পাপের পরিসীম। ছিল না। কিন্তু 
ভগবানের কপায় আমার বাসনা এখন | ষ২ সামান্য একটী সংকাধ্য নিক্মমিত- 
পণ হইল। ইতিমধ্যে দেই অট।- | রূপে আমি গ্রতিপিন কগ্রিতাম। 
লিকার ভিতর হইতে উদ্ভম পরিচ্ছদ- ; সন্ধার সময় ছুই খানি কটা প্রস্থৃত 
পরিহিত একটী লোক বাহির হইল । ; করিক্বা, তাভাতে উত্তমরূপে ঘি মাখ:- 
লহাতেমকে বাটীর ভিতর লই! | ইয়া, তাভার ভপর কিছু চিনি দাখেয়' 
খেল। ভিতর গিয়! ভাঁতেম | নদীর জলে .আমি নিক্ষেপ করিতাম ) 
দেখিলেন যে, নেেস্বানে শতবষীয় এক | আর এ্দইঙ্জ সময়ে মনে মনে বলিতাম, 
বৃদ্ধ উত্তম আসনে বলিয়। আছেন। | হে ঈশ্বর! তোমার নামে আমি এই 
»াতেমকে দেখিরা গাজোখান-পুব্বক | কাধ্য করিলাম । 
আঁঙ জমাদরে বৃদ্ধ ভাহার অভার্থনা এইক্পে বভদিন কাটিয়া গেল। 
করিলেন ॥ তাহার পর, হ1হাকে বাশ আমি শঙ্ষটাপগ্র পীড়াগ্রত 
আপনার পার্গে বসাইয়া, * নানারূপ ; হইলাম। জীখনের আশা কিছুমাত্র 
স্রখাদা প্রদান করিলেন । রহিল ন! ; সম্পূণরূপে জ্ঞানশুন্য হইয়া, 
মত ব্যক্তির হায় আমি 'শড়িয়া রহি- 
লাম 








জাগার ্তপপপসপাটা 





৩২ হাতেমতাই। 


এই অবস্থায় এক দিন অনি স্বপ্ন 
দেখিলাম যে, আমি মরিয়া শিয়াছি। 
এক জন লোক আসিয়া আমাকে 
নরকের নিকট লইয়া গেল । নরক 
দেখাইয়া সে আমাকে বলিল,_-এই 
স্বানে তোমায় বাম করিতে হইবে । 
এই বলিয়া সে আমাকে নরকে নিক্ষেপ 
কব্রিবার উদ্যোগ করিল । 

এমন সময় ঈশ্বর [প্রেরিত ছুই জন 
পবিত্র পৃক্তধ দেইথানে আসিয়া উপ- 
স্বিত হইলেন সাভার বলিলেন 
“এ লোক নরকের উপযুক্ত নভে । 
ইহাকে আমর! স্বর্গে লইয়া যাইব ।" 
এই কথা বলিয়।, আমার হাত ধরিয়া, 
তাহার! আমাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। 
সেস্থানে এক দেবতার সম্মুখে তাহারা 
আমাকে দাড় কর'ইলেন। আমাকে 


দেখিয়। দেবতা বলিলেন,_ইহাকে 
তোষর। কেন আশি্য়াছ? এখনও 


ঢই শত বংসর ইভার পরমায়ু আছ । 
এই নামে অমুক স্বানে আর এক 


ব্যক্তি আছে । অতল তাকে তোমরা 
আনয়ন কর । 


হইয়া, গেই ছুই পবিত্র তি আমাকে 


লইয়া পুনরায় পধিধাতে অবতরণ করি- 





“ছে মনুষ/ ! ঈপ্বরের নামে যে দুইথালি 


রুটী তৃমি প্রতিদিন জলে নিক্ষেপ 
করিতে, আমর। হুইজন সেই ছুই খানি 
রুটা। 
তাহা ভইলে আমাদের সহায়তায় তুমি 


আজ যদি তোমার মৃত্যু হই, 


নরক যন্তণ। হইতে অব্যাহতি পাইষ।, 
স্বণে বাম করিতে সমর্থ হইতে | 
এই কথা বণিয়। মেই পবিত্র পুরুষদ্ঘর 
অন্তিত  অইগিজীন | ভার চেনা 


হইল | শযা। হইত উঠিয। ভগবানধে, 


আমি ডাকি লাগিলম । আমি 
বলিলাম, ভে ঈশ্বর । আমি ঘোর 


পাপী; কিন্তু তুমি দযাময়। দয়: 
করিয়! আমার অপরাধ মাঞ্জনা কর+ 

পরদিন যথান্ীতি ছুইথানি রুট, 
প্রঞ্চত করিয়। নলীতে আমি শিক্ষেপ 
করিলাম । এমন সমঘ সহম। এক শত 
স্র্ণমদ। নদীর জল হইতে বাহির হইল, 
[ঠাই ন্র্ণমুড্। লইয়া, আমি নগলে 
প্রত্যাগমন করিলাম । নগরে ডেল 
পিটিখা দিলাম, "নদীর জলে কাভারও 
ধ্দি কিছু পড়িষ। শিয়। থাকে, তাহ। 
হইলে মে আমার নিকট হইতে লইয়া 
মাউক ।" . কেহই সে র্ণমুদ্রা লইতে 
আগমন করিল না । 

“পরদিন জলে যখন আমি রুট 


লেন। আমার প্রীনকে পুনরায় আমার | ফেলিলাম, মে দিনও. আরও এক শত 
দেহে শিয়া) (ভাজার বলিলেন” | স্বর্ণমুদ্রা আমার হস্তগত হইল। এই 


আয়োদশ অধ্যায় । 


পূপে প্রতিদিন নদী-জলে কুটা নিক্ষে- 
পের সময় এক শত ন্বর্ণমুদ্রা আমার 
হস্তগত হইতে লাগিল ; কিন্ত পরের 
সম্পত্তি মনে করিয়া, তাহা আমি খরচ' 
করিলাম না। একদিন রাত্রে আমি 
স্বপ্ন দেখিলাম,একজন লোক আসিয়া 
বলিতেছে)-ছে মনুষ্য। জশ্বরের 


নামে প্রতিদিন জলে তুমি যে রূটী' 


নিক্ষেপ কর, তাহার জন্য পরমেশ্বর 
তোমার উপর সন্তষ্ট হইয়াছেন । 
পারিতোধিক-স্রূপ প্রতিদিন একশত 
পর্ণ] তোমাকে প্রদান করিতে তিনি 
আ[জ্বা করিয়াছেন ; এই পনের কিয়- 
.”৫শ তুমি স্ধনষ্টানে বায় কর | আঅব- 
শি ধন হইয়া, সুখে সম্ছন্দে তুমি 
বাপ যাপন কর ।? 

আমার নিদাভঙ্গ হইল 1 শোঞ- 
খান করিয়া ঈশ্বরের আরাধনায় 
আমি প্রবৃন্ত হইলাম । হাভর কপায় 
আামি এথনও প্রতিদিন এক শত স্বণ 
মুদ্রা লাভ করিতেছি । সেই ধন দ্বার। 
আমি এই অট্রালিকা নিম্বীণ করিয়াছি । 
যেকারণে আমার প্রতি ঈশ্বরের অনু- 
গ্রহ হইল, তাহা আমি সুক্ষেঞ্প দ্বারে 
লিখি রাখিক্বাছি । সেই ঈশ্বর-প্রদস্ত 
ধন্দ্ার! আমি প্রতি দিন অতিথিদিগের 
সেব। করি; দীন দরিদ্রের হুংখ দর 
, কৃৰ্ি। বলা বাহুল্য, আমি এক্ষণে সে 


৩৩ 


দত্যরৃত্ভি ত্যাগ করিয়াছি ; যথাসাধ্য 
সত্কাধ্যে মন দিয়া সঞ্ধাদা ঈশ্বর- 
আরাধনায় প্রবৃত্ত আছি। তিনি 
দয়াময়) সকলের অন্র্ধাতা |” 





্রয়োদশ অধ্যায় ।--দ্বিভীয় প্রশ্ন পূরণ । 


বৃদ্ধের কথা শুনিয়া, হাতেম 
আশ্চধ্যান্িত হইলেন ও বার বার 
ঈশ্বরকে ধন্তবাদ করিতে লাগিলেন । 
তিনি সেই বৃদ্ধের বাটীতে তিন 
দিন অবস্থিতি কর্ধিলেন। অতঃপর 
বুদ্ধের নিকট হইতে বিদাষ গ্রহণ 
করিয়া, পুনরায় তিনি সাহাবাদ তআভি- 
এথে যাতা কবিলেন। 

যাইতে যাইতে এক দিন তিনি এক 
বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সে 
স্ববনে এক বুক্ষতলে ছুইটী সর্প পরস্পর 
যুদ্ধ করিতেছিল। একটা সর্প কষৎ- 
বর্ণের ;অপরঠির দেহ নানা প্রকার 
সন্দর 'ব্্ণে রঞ্জিত ছিল। ক্ুষ্ধ। অর্প 
সমরে জয়লাভ করিয়া, হন্দর ৬ 
বধ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন 
সময়,হাতে্ সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন । হাতেম চীৎকার করিয়া 
বলিলেন,--এরে অর্পশস্মক্ষান্ত হও!” 
হাতেমের চীতকার. শুনিয়া, ভঙ্্ কক 
সর্প সে স্থান হইতে পর্লীয়ন ফসিল; 

চু 


৩- হাতেমতাই। 


'পর সর্পটী এরূপ নিজ্জীব হইক্কা 
পড়িয়াছিল যে, সে পলাইতে পারিল 
না । বুক্ষতলে কোন স্থানে লুকাইবার 
জন্য সে চেষ্টা করিতে লাগিল ।: 

আশ্বাস প্রদান করিয়া, হাতেম 
তাহাকে বঝলিলেন-_ “হে সর্প! 
তোমার কিছু ভয় নাই। শ্রাস্তি দূর 
করিয়া, যে পধ্যন্ত না তুমি পুনরায় 
সবল হও, সে পধ্যন্ত তোমাকে 
ছাড়িয়া, আমি এ স্বান হইতে গমন 
করিব ন1।” 

আধ ঘণ্টা পরে সর্পটী পুনরায় 
সবল হইয়া, সেই বৃক্ষের উপর 
আরোহণ করিল। বৃক্ষের উপর 
আরোহণ করিয়া, সে মনুষ্যের রূপ 
ধারণ করিল । তাভার পর, সে স্থান 
হইতে মস্তক অবনত করিয়া বার বার 
সে হাতেমকে প্রণাম করিতে লাগিল । 
হাতেম আশ্র্ধটান্ধিত হইয়া ভাবিতে 
লাগিলেন,-এ আবার কিব্যাপার 1” 
কিছুক্ষণ পরে বৃক্ষ হইতে সে্‌ 
হাতেমকে বলিল,-হে প্রিষ! 
বিস্মিত হইবাবু কোন কারণ নাই। 
আমরা জিন জাতীয় নায়বীঘ জীব। 
মনে করিলে, অ:মরা সকল জীবের 
রূপ ধারণ করিতে পারি। নিকটে 
জিনদ্বিগের্ব এক নগর আছে । আমার 
প্তা সে..স্থানের রাজা! যে জিন 


কুষ্ণ ছর্পের মুর্তি ধিয়া এই মাত্র 
আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, 
সে আমার পিতার ১একজন দাস। 
আমার প্রাণ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত 
বহু দিন হইতে সে চেষ্টা করিতেছিল ! 
আজ অবসর পাইক্সা, সে কাধ্য সাধনে 
সে প্রবৃত্ত হইয়.ছিল। ঈশ্বরের কৃপায় 
আপনি যদি না আসিয়া পড়িতেন, 
তাহ? হইলে, সে নিশ্চয়ই আমায় বধ 
করিত !” 
হাতেম বলিলেন,-“এখন তুমি 
সবল হইয়াছ ; আপনার গুহে গমন 
কর।” জিন উত্তর করিল,--“আমার 
বাটা এ স্থান হইতে অধিক দূর নভে) 
আপনি যদি কুপাপুর্দাক আমার 
বাটীতে পদধূলি প্রদান করেন, তাহছ। 
হইলে, আমি বড়ই অনুগৃহশীত হইব ।” 
হাতেম কাহার সঙ্গে চলিলেন। 
কিছু দর শিয়া, তিনি দেখিলেন, ব্ত- 
খ্যক সেন! তভাহাদিগের দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । হাতেম জিজ্ঞাস: 
করিলেন,--“এ সৈন্য কাহার £ জিন 
উত্তর করিল,- “এ সৈন্য আমার 
পিতার । বোধ হয়, আমার অন্ু- 
সন্ধানার্থে ইহার আমিতেছে। সেনা 
দিগের সহিত মিলিত হইয়া, জিন্‌ 
রাজপুত্র হাতেমকে সঙ্গে লইয়া, বাজ- 
বাটীতে গিয়! উপস্থিত -হইল। জিন- 


ভয়োধশ অধ্যাক্স। ৩৫ 


দিগের প্রাজা |৩।হার 'অনে+ সমাদর 
করিলেন; নান। বূপ পাণ ভোজন 
তাহাকে পরি তপ্ত করিলেন ; নান্ারূপ 
আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করি- 
লেন। হাতেম সে রাত্রি সেই স্থানে 
পরমন্খে যাপন করিলেন । 

পর দিন প্রাতঃকালে রাজাজ্ঞায় 
সেই ছুষ্ট দাসের (যে তাহার পুত্রের 
প্রাণ ষ্ধ করিতে উদনত হইয়াছিল) 
প্রাণদণ্ড হইল । | 

তাহার পর,হাতেম সে স্থান হইতে 
বিদাক্স গ্রভণ করিয়া, শাহাবাদ অভি- 
মুখে পুন্রায় যাত্রা করিলেন। 

খথ'সময় শাহান।দ নপরে উপস্থিত 
-*ইস*, প্রথমেই তিনি পান্ছশালায় গমন 
করিলেন । সেস্থানে স্লেহের সহিত 
অন্রিশামীকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার 
নকট সমুদার বুভ্তাভ্ত বর্ন করিলেন। 
তাহার পর» আপনার আগমন-সংবাদ 
এসন্বানুর নিকট প্রেরণ করিলেন ! 
কমনবানু গাহাকে ডাকিতে পাঠাই- 
লেন । হাতেম উপস্থিত হইলে, পর্দার 
অন্তরালে উপবিষ্ট হইয়া, তিনি হাতে- 
মের সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা বার 
বার করিতে লাগিলেন ।"' তাহার পর, 
যেব্যক্তি আপনার গৃহদ্বারে “নেকী 
কর আওর দবিষা মে ডাল” এই কথা 
গলি লিখিয় বাখিযাছিন। 'শৃহার 


ধৃস্তান্ত তিনি হাতেমকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন । যেরূপে শতব্ষীয় সেই 
বৃদ্ধের সহিত ত্কাহার সাক্ষাৎ হইয়া- 
ছিল, আপ্র কেন সে আপনার দ্বারে 
সেই কথাগুলি লিখিয়। রাখিয়াছিল, 
সেই সমুদয় বিবরণ হাতেম হসনৃবানুর 
নিকট বর্ণন করিলেন । সেই বিবরণ 
অআবণে হসনবানু নিতাস্ত আনন্দিত 
হইয়া বলিতে লাগিলেন হে 
হাতেম? তুমি ধন্ত ; তোম। ব্যতীত 
সংফাখারে আব্র দ্বিতীয় ব্যক্তিনাই যে, 
এ কাধ্য করিতে সমর্থ হইত।” 

হুসন্বানুর নিকট হইতে সে দিন 
বিদায় গ্রহণ করিয়া, হাতেম পাহু- 
শালার প্রত্যাগমন কগ্রিলেন। তাহার 
জন্য হুসন্বান্ ফলছ্গুল ও নানারূপ 
শুখাদ্য (সই পাহ্ছশালায় প্রেরণ করি- 
লেন । মুনিরশামী ও হাতেম ছুই জনে 
এক সঙ্গে পরম তৃপ্তির সহিত সেই 
সকল খাদ্য ভক্ষণ করিলেন । 

ই স্থানে কেক দিন বিশ্রাম 
করিয়' দানাক্ধপ প্র বোধ বাক্য প্রদান 
করিয়া, মুনিরশামীকে হাতেম বলি- 
লেন,_-“ভাই ! আর ভাবনার বিষয় 
কিছু নাই ঈশ্বরানুগ্রহে হুসন্বান্থুর 
সমস্ত সমস্তা পুরণ করিয়া, শীঞই 
তাহাকে তোমার আুক্্রেআমি প্রদান 
বিবি । একদা তশীয পরন্মরু উত্তর 


৩৬ হাঁতেমভাই । 
আনিতে যাত্র। করিতেছি 1” এই কথ! | ষদি কর, তাহ। হইলে স্রোমারও মণ 
বলিয়া, হাঁতেম,--হুসন্বাগুর নিকট | হইবে কেঁ এ রুথা বকপিতেছে আছ 
গমন করিয়া, তাহাকে তৃতীয় প্রশ্নের | কেন সে বলিতেছে,ইহার তও তোমায় 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন | আন্যন করিতে হইবে । ইহাই আমার 
হুসন্বান্ু বলিলেন,-"কোন নিবিড় | তৃতীয় শাম” এই কথা শুনিয়।, 
অরণ্যের ভিতর এক "ব্যক্তি দাড়।ইয়া | হাতেম হুসন্বানুর নিকট হইতে 
ক্রমাগত বলিতেছে”কিসি সে বদী | বিদায় গ্রহণ করিয়।,-ততীয় পরনের 
নী কর, আগর করেগা, ওহি পায়েগা? 1 উত্তর আনিবান্র নিমিভ্ত, শাহাবাদ 
অর্থা২কাহারও মন্দ করিও ন।) | হইতে যাত্রা করিলেন। 





দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত । 


আরায়েশ, মাহফিল 





হিম হি 


জুত্ভীম্ম্ ভ্ভাগ্চা ॥ 


পামপাম্পিসপ পাপা... 


গুথম অধায় ।- তাতার বাধক। 


ঈশ্বরকে ম্মরণ করিয়, 


হাতেম | 


হাতেম তাহার নিকটে গিয়া, 


নান! দ্রেশ নদ নদী বন জঙ্গল পাহাড় : তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করি 
পৰ্বত অতিক্রম করিয়', অগ্রসর হইতে | লেন। সে লোক চক্ষু মুদিত করিয়া” 


লাগিলেন। এক মাঁস পরে তিনি 


এক অত্ুযুচ্চ পর্বতের তলদেশে গিয়া | জিজ্ঞাসা করিলেন । 


উপস্থিত হইলেম। সে স্থানে কোন 
ব্যক্তির ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিল। সেই শব্দ অনুসরণে 
'অগ্রসন্্র হইয়| তিনি দেখিলেন যে, বুভৎ 
এক বৃক্ষতলে একখানি মন্ম্ধ প্রচ্ঠরের 
উপর দাঁড়াইয়া, এক হন্দর যুবাপুকুষ 
হার বারু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া, ক্রন্দন করিতেছে ! তাহার মুখ 
লিন ও দে শীর্ণ হইয়া দ্বিয়াছে । 


ছিল। উচ্চৈঃস্বরে হাতেম পুনরাক়্ 
সেবারও সে 
কোন উত্তর কর্পিল না। তৃতীয় বার 
আরও উচ্চৈঃস্বরে হাতেম তাহাকে 
বলিনেন,“হে যুবক! তুমি বৌধ 
ভয়ু, বধির; তা! লা] হইলে, আমার 
কথার উত্তর" দাও না কেন %” 
এইবার সে চচ্ষৃচ চাহিয়া হাতেমকে 
বলিল,_-“তুমি কে? আত্মাকে বিরক্ত 
করিতেছ, কেন ?” হাতেমনটত্তর ধরি" 
লেন,-“আমি ঈশ্বরের দাস; পথ 


২৩৮ 


পধ্যটন করিতে কক্রিতে এ স্থানে 
আসিয়া উপস্থিত হ্ইয়াছি। তোমার 
এ দাকপ ছুঃখের কারণ কি, তাহা। 
আমাকে বল” মেব্যক্তি বলিল -- 
“তোমার মত কত পথিক আমাকে 
এই কথা জিজ্ঞানা করিয়াছিল । 
আমার হুঃখের কাদ্ণ আমি তাহা 
দিগকে খলিয়।ছিলাম । কিস্তু কেহই 
আমাকে এ দায় হইতে মুক্ত করিতে 
চেষ্টা করে নাই। বা তুমি আর 
আমাকে জ্বালাতন করিও না! খে 
স্থানে গমন কর্দিতছ, সে স্থানে 
চলিয়া যাও ।' 

হাতেম উত্তর করিলেন,- “ভাই ' 
যখন এত লোককে তুমি সে পথ; 
বলিয়াছ, তখন আমাকেও ন ভয় 
একবার বল'” মেবাক্তি বলিল,-_ 
“ক্ষণকালের নিমিন্ত আমার নিকট 
উপবেশন কর । আমার চিত্ত একটু 
স্থির হউক । তাহার পর, তভোমাকে 
সমস্ত কথা বলিতে পারিব 1” হাতেম 
সেই বুক্ষতলে উপবেশন করিলেন । 
কিছু ক্ষণ পরে দে ব্যক্তি হাতেমের 
নিকট আপনার হুঃখের বিবরণ এই- 
কূপে প্রধান করিল :-- 

“আমি তাতার দেশের বণিক? 
লোকজন লিইষা কুমদেলশ বাণিজ্য 
করিতে হযোইচকছিলাম ! এঠ হাসে 


হাঁতেমতাই। 


উপস্থিত হইয়া, হিট জন্বে 
ছাড়িয়া, আমি একেগা এই পাহাড়ের 
দিকে বেড়াইতে লাগলাম । এই 
রুক্ষ-তলে সহসা এক পরী-কন্তার 
সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল । তাহার 
রূপে মুখ ও জ্ঞানহার! হইয়া, আমি 
ভঁতলে পতিত হইলাম । যখন আমার 
জ্ঞান হইল, তখন আমি দেখিলাম যে, 
আমার মস্তক তাহার ভকরুদেশে 
স্বাপিত রহিয়াছে; আর সে আমার 
মুথে গোলাপ-জল সিঞ্চন করিতেছে । 
তাভা দেখিধঘা, আমার আনন্োের আন 
সীম] পুহিল না) শশন্যস্ত হইয়া, আমি 
উঠিযঘা ছাড়াইলাম ; বিনীতভাবে, 
ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, - ভে 
সুন্দরি । ভুমি নে? কি জন্য এই 
বিজন বনে একাক্িনী ভ্রমণ করি- 
তেছ। 

সে উত্তর করিল,-"আমি পরী | 
দরে পর্বাতাপরি এ যে দুর্গ দেখিতে, 
উহ্যাই আমার বাসস্থান । অনেক দিন 
হইতে আমি তোমার মত একজন 
অনুষে।র অনুসন্ধান করিতে ছিলাম । 
ঈশ্বর ইচ্ছায় আজ আমি তোমাকে 
লাভ করিলাম ।” 

পরীর প্রেমে মু হইয়া, আমি 
পাগল হইস্াছিণাম। আমার শোক 
জ্সর নিক আর আমি এ্রীতযাগমন। 


প্রথম অধ্যায় । 


করিলাম না! আমার ধনদম্পত্তি ও 
পণ্যদ্রব্য সেই স্থানে পড়িয়া! রহিল । 
পরীর সহিত আমোঁদ--প্রমোদে এই 
স্থানে আমি দিন পাত করিতে লাশি- 
লাখ্‌। 

এইরূপে তিন মাস কাটিয়া গেল । 
এক দিন আমি পরীকে বলিলাম, 
“হে তুন্দরি ! বুথ! এ জঙ্গলে থাকিয়া! 
লাভ কি? চল, লোকালয়ে আমর! 
গমন করি । সে স্থানে ছুই জনে পরম 
হে কালাতিপাত করিতে পারিব 1” 

পরী উত্তর করিল, “উত্তম কথা : 


অপমান গৃহ এস্বন হইতে অধিক দূর" 


নয়,-পেস্থানে গিস্া, আত্মীয় সজনের 
-হিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি । তাহার 
পর যেস্থানে তুমি আমায় লইয়া যাইবে, 
সেই স্থঘনে তোমার সহিত আমি গমন 
করিব। কিন্তু খবরদার! আমার 
প্রত্যাগ্মন প্রতীক্ষা করিয়া তুমি ঠিক 
এই স্বানেই থাকিবে, অন্য কোন স্থানে 
যাইবে না । তাহা হইলে, ঘোর বিপদে 
পতিত হইবে ।' আমি বলিলাম, 
“সত্য বল, তুমি পুন্রাগমন করিবে 
ত” পরব উত্তর করিল*”-*সাত দিন 
পরে নিশ্চয় আসিয়া, আমি *তোমার 
সহিত এই স্থানে মিলিত হইব ।” এই 
'বলিয় পরী প্রস্থান করিল । 





সপ 


৩১০) 


হুইয়া গিয়াছে ; এ পধ্যন্ত সে ফিরিয়া 
আসেনাই। সেই জন্য আমি এই- 
রূপে সাত বংসর ধরিয়া, ক্রন্দন 
করিতেছি । বুক্ষের গলিত পত্র ভক্ষণ 
ও এ ন্ঝিরের জলপান করিয়া, আমি 
জীবন ধারণ করিতেছি । পরী আসিয়া 
পাছে আমাকে দেখিতে না পায়, সে 
জন্য এস্থান পরিত্যাগ করিয়া, তাহার 
অনুসন্ধানে যাইতে আমার সাহস হই- 
তেছে না। পথ পধ্যটন করিবার 
শক্তিও আর আমার নাই ।* 

ঘোর হুঃখে ছুহখিত হইয়া, 
হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“সে পরীর নিবাম কোথায় এবং তাহার 
নাম কি” এরপ কোন প্রকার পরিচয় 
সে তোমাকে প্রদান করিয়াছিল কি ?” 
যুবক উন্তর করিল," কোহ-আলকা! 
নাষক পন্দতে তাহার বাস,-এই 
কথা সে আমাকে বলিকাাছিল। কিন্ত 
এখন সে কোথায় গিয়াছে এবং 
কোথায় আছে, তাহ] আমি জানি না।” 

হাতেম জিজ্জানলা করিলেন,” 
“তোমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহথ 
করিয়া, কোন দিকে জে গমন করিস: 
ছিল ?” যুপ্লক উত্তর করিল,--"আমার 
দক্ষিণদিকে কুড়ি পদ সে গমন করিয়।, 
অনৃস্ঠ হইয়া পড়িল ঘুষ্ঞহাতেম বলি. 


সেই ধিন হুইতে সাত বৎসর প্রত 1 লেন,--“যদ্দি তুষগি সেই পরীকে লাভ 


শু হাতেমতাহ। 


করিতে ইচ্ছা কর, তাহ। হইলে আমার | লগনপরীর অন্বেষণ ব্বরিতে আমি 
সহিত চল। আমি তাহার অন্বেষণ | এক্ষণে চলিলাম। আমি নিশ্চয় বলি- 
করিয়া দিব।” তেছি যে, হয়” তাহাকে আনিয়া 
যুবক বলিল,_"এই স্থানে সে | তোমার হস্তে আমি প্রদান করিব 
আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছে। | আর না হয় তোমাকে লইয়া গিয়া 
আমার অনুপস্থিতি-কালে যদি সে ! তাহার সহিত মিলন করিস্বা। দিব ।% 


আসিয়া - উপস্থিত হয়, আমাকে | যুবক উত্তর করিল,-“আপনার 


দেখিতে না পাইয়া! যদি সে ফিরিয়া ! কার্যের ক্ষতি করিয়া অন্তের কাধ্যে 
যায, তাহ! হইলে তাহার সহিত আর | প্রবৃস্ত হয়, এরূপ লোক আজ পধ্যস্ত 
আমার সাক্ষাৎ হইবে ন!। সে জন্য ্‌ আমি জগতে দেখি নাই । বৃথা কেন 
এই স্থানেই আমি তাহার প্রতীক্ষা) আমার মনে আশা উত্পাদন 
করিয়া থাকি । একান্ত যদি সে প্রতা- । করেন %" 
গমন না করে, তাহা হইলে তাহাকে হাতেম উত্তর করিলেন,--“ঙঈগশ্বরের 
চিন্তা করিতে করিতে এই স্থানেই । কাধ্যে আমি আমার জীবন সমর্পণ 
আমি জীবন বিসর্জন করিব।* করিয়াছি । পরের উপকার ক্রি 
তানার বণিকের এইরুপ ছুঃখের | সর্বদাই আমি চেষ্টা! করিয়া থাকি। 
কাহিনী শ্রবণ করিয়া” হাতেমের | জীবন দান করিলেও যদি কাহারও 





এপস 





কোমল জদয় বড়ই ব্যথিত হইল। | ছুঃখ দূর হয়, তাহাও করিতে আমি 
ক্ঠাহার চক্ষু হইতে অশ্রবারি বিগলিত | প্রস্তুত আছি 1"; 
হইতে লাগিল । পুনরায় তিনি বণি- এইনপ নানাপ্রকার প্রবোধ 


ককে জিক্সা করিলেন,_-“ছে যুবক ! | বাক্য দ্বার! তাতার-বণিককে আশ্বস্ত, 
সেই হুন্দরীর নাম কি, তাহা তুমি | করিয়া,-হাতেম আলগান্‌ পর্বতে 
আমাকে বলিতে পার ৭" বণিক উত্তর | লগন পরীব্র অনুসন্ধানের নিষিত্ত সে 
করিল)-”“আমি শুনিয়াছিতাহার | স্থান হইতে প্রস্থান করিলেল। বহু 
নাম লগন্পরী 1” পথ ভ্রয়ণ করিয়া৮সষে পাহাড় অতি- 

নগ্লা রপ আশ্বীস বাক্য প্রদান | ক্রম করিয়া তিনি দ্বিতীষ্ব একটা 
করিয়া, হাচুতম বলিলেন,--“ভাই ! | পাহাড়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হই- 
আর থে কৰি হনা। তোমার দেই; লেন। দ্বিতীয় পর্বতটী নানাবিধ ফল 


প্রথম অধ্যায় । 


কুল বক্ষে হুশোভিতু ছিল। সম্মুখে 
এক পরিজ্ঞত) প্রশস্ত ভুমি ছিল। 
সেই ভূমির উপর অতি সুশীতল ছায়া- 
যুক্ত চারিটী বৃক্ষ ছিল। পথ-শ্রান্তিতে 
কাতর হইয়া»-হাতেম সেই বৃক্ষতলে 
শয়ন করিলেন। শয়ন করিবামাত্র, 
ঘোর নিদ্রায় তিনি অতভিভতত ভইয়া 
পড়িলেন। 
ইতিমধ্যে সেই স্থানে চারি জন 
পরা আপিয়া উপস্থিত হইল । নিজ্্রিত 
হাতেমকে দেখিয়া শুছার! মনে 
মনে চিষ্তা করিতে লাগিল যে... 
'মান্থুষ এ স্থানে কি করিয়া আমিল ।” 
কিছু ক্ষণ পরে তাহারা হাতেমের 
নিকট শিয়া, তাহাকে জাগরিত করিয়া 
জিজ্ঞাস! করিল,-“হে মানব ! তুমি 
এস্থানে কি করিয়া আসিলে ?” চম- 
কিত হইয়া হাতেম দেখিলেন যে, 
অপুর্ব -রূপ-লাবপ্যময়ী নানা-অলঙ্কার- 
* বিডভ়ধিতা চারি জন পরী হার শিয়র- 
দেশে বসিক্বা, এই কথা লিজ্ঞাস। করি - 
তেছে। হাতেম উঠিয়া! উত্তর করিলেন 
ঈশ্বর আমাকে এস্বানে আনিয়া- 
ছেন। খআলগান পর্ধতে 'লগন্নপরীর 
অনুসন্ধানে আমি যাইতেছি। সেই 
পরী এক মনুষ্যের নিকট সাত দিনে 
গ্রত্যাগমন করিতে প্রতিশ্রুত হুইল্লা।--- 
সাত বসরেও প্রষ্যাগমন করে নাই 


৪০৮৬৯৯৯+৯- - 
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সে জন্য সে মনুষ্য ঘোর ছুঃখে কাতর 
হইয়া দিন্পাত করিতেছে ৷ আমি সেই 
জন্ত লগন পরীর নিকট যাইতেছি ) 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে 
আমি বুঝাইস্স] বলিব»__যে, প্রতিজ্ঞা 
করিয়া সে প্রতিজ্ঞা পুরণ না করা 
বড়ই অন্তায় কাজ। 

এই কথ? শুনিয়', পরীগণ উপহাস 
করিয়া বলিল,--লগনপরী আলগন 
পর্বতের রাজ-কন্তা মনুযষ্যের সহিত 
সাক্ষাৎ কর্রিবার নিষিল সে কেন 
প্রতিজ্ঞা করিতে যাইবে ? আমাদের 
বোধ হয়, তুমি পাগল । পাগল ন' 


হইলে, কেহ আলগণ পর্বতে যাইতে 


বাসনা করে না। কারণ, সেস্থানে 
উপস্থিত হইবার পুর্কেই, তাহার প্রাণ 
বিনষ্ট হয ।” ূ 

হাতেম উত্তর করিলেন,“ 
যাহা হউক, আমি সে স্থানে নিশ্চয় 
যাইব!” পরীগণ উত্তর করিল,-- 
“আমাদের সহিত আমোদ প্রমোদ 
যদি তুমি আজ রাত্রি অতিবাহিত 
কর, তাহা হইলে, কাল প্রাতঃকালে 
তোমাকে আমক্ক* আলগন পর্বতের 
পথ দ্রেখাইযা দিব ।”? হাতেম সে 
কথায় সম্মত হইলেন।” 

পর,দিন প্রাতঃকালে জাতের পরী- 
দিণের সহিত আলগন পর্বতাভিমুখে 


লে 


5২. 


যাত্রা! করিললন। 
রাত্রি পথ পর্যটন করিয়া, পরীগণ 
তাহাকে বলিল,--"আর আগে যাই- 


বার আমাদের ক্ষমতা নাই । কারণ, 
ই' পধান্ত আমাদের জীম।; কিন্তু 


যদ তুমি সোজা চলি; মাও) তান 
হইলে, অল-দিনের মধ্যেই আলগন- 
ছুর্গে উপস্থিত হইতে পারিবে 1” এই 
বলিস্বা, ভাতেমের নিকট পরীগণ 
বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল। 


দ্বিতীয় অধ্াযাষ 1--+ন্ক পুর্ধষ। 


হাতেম পুনরায় একেলা পথ 
চলিতে আর্ত করিলেন। একমাস 
ক্রমাগত পথ চলি্ব!, তিনি এরূপ 
এক স্থানে পিয়া উপস্থিত হইলেন, 
যেখান হইতে ছুইটা পথ ছুই দ্দিকে 
গয্সাছে। সেই স্থানে রাক্জি-যাপনের 
অভিলাষে হাতেম শ্যন করিলেন । 
রাত্রি ছই শ্রহর গত ভইয়াছে, এমন 
সময় কোন ব্যক্তিয় কাতরম্বর তাহার 
কর্ণকহরে প্রবেশ করিল । হাতেমের 
নিদ্বাভঙ্গ হইল । তিনি উঠিয়া বসি- 
লেন ও মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন তে, “হে হাতেম ! ঈশ্ব- 
বরের কার্ধেছ তুমি কোমর বাধিয়াছ । 
এই কাতরোক্তি শুনি! সরি তুমি 


সাত দিন সাত । 


হাতেমতাই 1 


তাহার তদন্ত না কর, আর তাহ 
কারণ দর করিতে চেষ্টা না কর, তাভ" 
ভইলে কোন মুখে তুমি ঈশ্কারের নিকট 
গিয়। জাড়াইবে 7? আর কি ছাই 
তোমার নাম সথিবীতে থাকিলে ? 


এই কূপ মনে করিয়া, যে দিক 
হইতে সেই শব্দ আসনিতেছিল, 


হাতেম সেই দিকে গমন করিলেন । 
ইতন্ততঃ পমণে সমস্ত রাত্রি কাটিয়। 
পেল! যে ব্যক্তি কাতরস্থরে পোদন 
করিতেছিল, “ভাভার কিছুই সন্ধান 
[নি পাইলেন না 
প্রাতচকাল হইলে 
হ্বন্দর মুবকরে দেখিতে পাইলে 
দেই মুবক ক্রন্দন করিতেছিল। 
হাতেম দ্রতবেঞণ্ে তাভার নিকট উপ- 
স্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে ঈশ্বরের দাস! এ বিজন বনের 
ভিতর তুমি কেন এরূপ জ্রন্দন করি- 
তেছঃ% কে ভোমাকে দুঃখ দিয়াছে, 
তাহা আমাকে বল।” সে ব্যক্তি 
আরও কাদিতে কাপিতে এইরূপে 
আপনার পরিচর প্রদান করিল ;-- 
“আম্মি একজন সৈনিক পক্ষ; 
কমের অন্যসঙ্কানে রিদেশে গমন 
করিতেছিলাম। পথ ভুলিয়া এই 
স্থানে আদিঘা উপস্থিত হই । নিকটে 
এক নর দেখিক্সা! লোকধিগঠক, 


তিলি এক 


দ্বিতীয় অধ্যাক্স। ৪৩ 


জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ভাই! ও 
নগরের অধিপতি ৪» কে? সকলে 
আমাকে বল্ি,-ও নগরের অধি- 
পতির ন'ম মুসক্ষর যাদু । সেই নাম 
শুনিয়াই প্রাণভস্ষে দ্রতবেগে আমার 
অশ্বচালন1 করিয়া, আমি, পলাইতে 
লাগিলাম। কিছু দর গিঘ্বা, এক 
মনোহর উদ্যান আমার দৃষ্টিগোচর 
হইল । অশ্ব হইতে নামিয়া, আমি 
বাগানের ভিতর'প্রবেশ করিলাম। 

সেই স্থানে কয়েক জন সুন্দরী 
ঘুবতী দেখিতে পাইলাম । স্শ- 
লোকের উদ্যান মনে করিষ়।, আমি 
সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার 
উপক্রম করিতেছি, এমন সমগ্ে, 
সকলের কত্রী অট্ালিকার উপর 
গধাক্ষ-ছার হইতে ইঙ্গিত করিয়। 
আমাকে আহ্বান করিল। তাহার 
পে মোহিত হইয়া, পূনরায় আমি 
বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলাম। 
"পরে আমি জানিতে পাবিলাম যে, 
যে আমার আহ্বান করিল, সে মৃসক্ষর 
খাছর কন্ত1 বাতীত অন্য কেহ নছে। 
দাসীগণ আমাকে €মেই সন্বরীর নিকট 
লইয়া গেল। 

তাহার সহিত আল।প পরিচয় 
করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন 
স্মপ্ধে মুসক্ষর যা সেই বাগানে 


আনিয়া উপস্থিত হইল । বাহিরে 
আমার ঘোড়া দোড়া দেখিয়া, ঘোর- 
তর ভ্রোধাবিষ্ট হইয়া সে অট্রালিকার 
ভিতর প্রবেশ করিল! সে স্থানে 
আমাকে দেখিতে পাইস়।, কন্যার 
কেশ ধরিয়া, তাহাকে বধ করিতে 
উদ্যত হইল! 

কনা বলিল--“হে পিতঃ । আগে 
আমার দোষ কি,তাহ' বিচার করিয়া 
তাভার পর আমার দণ্ড করুন 1” এই 
সময়ে কন্ঠার ধাই তথায় আসিয়া 
উপস্থিত হইল | ধাই বলিল;_“ম্ছাশয় 
আপনার কন্ত! ঘুবতী হইয়াছে; কিন্তু 
তথাপি ইহার বিবাহ-কাধ্য সম্পন্ন 
করেন নাই। অতএব দোষ আপনার । 
এক্ষণে এই ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে । ইহার আকুতি প্ররুতি 
দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, এ ব্যক্তি 
কোন ভদ্রলোকের সন্তান। আপনার 
জামাতা হ্ুইবার অনুপযুক্ত পাত্র নহে। 
বিশেষতঃ ইহাদের ছুই জনে প্রণয় 
হইয়াছে । অতএব ইহাকে কন্ত। 
দান করিয়া যশঃ লাভ করুন। আর 
ও1না করিয়া, যদি বিনা অপবুাধে 
কন্গার প্রাণদণ্ড করেন, তাহ হইলে 
ইহকালে আপনার অপযশ ও পরকালে 
অমদ্গাতি হইবে 1” 

ই, কথা শুনিয়! মঞ্জীন্ র*বলিল 


যে, এই ব্যক্তি যদি আমার তিনটটী 
প্রশ্ন পুরণ করিতে পারে, তাহা হইলে 
ইহার সহিত আমি আমান্ব কন্তার 
বিবাহ ধিব। 
তাহার পর, সে আমাকে জিজ্ঞাস। 
তুমি আমার তিন সমস্সা 
পুরণ করিতে প্রস্থত আছ কি ন1।” 
আমি উত্তব্ করিলাম,-“আপনি 
যেরূপ আজ্ঞা করিবেন আমি তাহাই 
করিব ।” 
এই কথা শুনিয়া সে বলিল যে, 
আমার তিন সমস্তা এই, প্রথম 
পরীর নামক যে জীব আছে সেই 
জীব এক জোড়া আমাকে আনিকা 


দিতে হৃইলুব ॥ নভ্বিতীয়লোহিভ : 
অর্পের মস্তকস্থিতমণি আমাকে আনিষ় 
দিতে হইবে । ভতীঘ, ফুটন্ত ঘ্বৃত- 


পূর্ণ কড়া ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে ! 
এই তিন কার্য যখন তুমি সমাধ: 
কন্সিতে পারিবে, তখন তোমধধর সহিত 
আমি আমার কন্ঠার বিবাহ দিব ।” 
'ভাহার সেই সমন্তা শুনিয়া, আমার 
প্রাণ উড়িক্কা গেল । যাহ? হউক, সে 
স্বান হইতে বাহির হইয়া, পথ পর্ধ্য- 
টনে আমি প্রবৃস্ত “হইলাম। ভ্রমণ 
করিতে কত্সিতে আমি গেই. তিজন 
বনের হ্ভিতর্যে, আদিয়া পড়িলাম। 
আনাহধৰে 'পবকেশে আমার শরীর 


হাতেমভাই. 


জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে । . সমস্তা 
পূরণ করিয়া পত্বীলাভ করা দূরে 
থাকুক, বাটা ফিরিয়া যাই সে 
। শক্তিও আমার নাই ।” 
হাতেম তাহাকে বলিলেন, -- 
“তুমি আর খেদ করিও না। যুসক্ষর 
যাছুর তিন সমস্ত পুরণ করিয়া, তাহার 
কন্ঠার সহিত আমি তোমার মিলন 
করিয়া দিব। ঈশ্বরের কাধে আমি 
আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছি । 
চা স্মরণ করিযা, জন্বদা আমি 
ছুঃখ দক করিনান চেগ্গ' 

রা ূ 


ভভীয় অবাক ।স্লনূল ও বুফলণ ( 


ৃ 
| সিটির 

ৃ 
ৃ এই কথ। বলিয়া, হাতেম সেই 
ৃ সৈনিক পুরুষের নিকট হইতে বিদায় 
( গ্রহণ করিলেন। খুপক্ষর জাছুর তিন 
প্রথম স্মন্তা পুরণ 
করিবার নিষিন্ড, তিনি পথ পর্যটনে 
প্ররন্ত হইলেন । দে সমন্ত! এই যে, 
 পরিক্ লামক জীবেন্ধ এক জোড়া 
আনিয়া দিতে হইবে। কিছুদ্র 
মগ্রসর ভইয়!, তিনি মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন যে, ইতিপুর্কে 
78৬ বনের ভিতর খন আমার 


শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়, তখন শৃগাল 


সমগ্তার মধ্য 


তৃতীয় অধ্যাষ্ষ । 9? 


পরীরু জীবের মস্তিক্ষ আনিয়া,আমাকে 
স্বস্থ করিয়াছিল? অতএব এখন 
আমার সেই স্থানে গমন করাই 
কর্তধ্য। এইরূপ মনে করিয়া 
হাতেম সেই মাজেন্্রান বনাভিমুখে 
মাত্রা করিলেন। 

যাইতে যাইতে ক্রমে হাতেম এক 
দুর্গের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন । 
সে স্থানে ভিনি দেখিলেন যেহছুর্গের 
চারিপিকে অগ্নি জলিতেছে। হুর্গবাসী- 
দিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞসা করিয়া, 
হাতেম অবগত হইলেন যে, কোথা 
হইতে সেই স্থানে এক ভয়ানক জীব 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । তাহার 
দেহ পর্বতের ভ্তায়। তাহার মুণ্ড 
সাতটী, তাহার মধ্যে ছয়টী বাঘের 


মত ও একটা হস্ত্রী-মুণ্ডের স্তাস় ্ ; 


তাহান্স আট পা এব তিন 

তাহার মধ্যে হস্তিমুণখডের চা ষে 
চন্দুটী আছে, তাহাই পব্বাপেক্ষা 
4৮২1 সেই ভীষণ জীবের উপজ্রবে 
হুণবাপিগণ উৎপীড়িত হইয়া নগরের 
6রি দিকে অগি প্রজ্ভ্বলিত করি- 
শাতে। 

এ জন্বপ কথা হাতেম পুনে 
শুনিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন 
ষে, ইহার নাষ সাম্‌ নাম । ইহাকে বধ 
কা মজষোর পক্ষে অসাধ্য । তবে 


হুইল । 


ইহাকে দূর করিবার একটী উপায় 
হস্তীমুণ্ডের উপর ইহার যে বৃহৎ চক্ষু, 
তাহা কোনরূপে বিদ্ধ করিতে পারিলে 
এ জন্ত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, 
ভয়ে পলায়ন করে। 

এইরূপ চিস্তা করিয়া, হাতেম 
সেস্থানের লোকদিগকে বলিলেন যে, 
“ভাই সকল! তোমাদের আর ভঙ় 
নাই ; এই জন্তর হাত হইতে তোমা- 
দিগকে আমি রক্ষা করিব ।” 

হুর্গবামিগণ হাতেমকে ভূয়োভুয়ঃ 
ধন্যবাদ করিয়া, আপন আপন 
গৃহে গমন করিল । ধনুর্বাণ হাতে 
লইস্কা, সেই জন্তর প্রতীক্ষায় হাতেম 
এক স্থানে লুক্কায়িত রহিলেন। 

ছুই প্রহরের সময় ভীষণ শব্ধ 
করিয়া, সেই জদ্ত আসিম্মা উপস্থিত 
ধন্তকে তীর যোজনা কবরিষা, 
হাতেমু তৎক্ষণাৎ তাহার সেই ঝুহৎ 
চ্চুটী বিদ্ধ করিজেন। সেই ভয়ানক 
শব, যাতনায় কার হইয়া, প্রাণভয়ে 
পলায়ন করিল । পরুপিন শ্রাতঃকালে 
হাতেম হূর্গবাসীদিগকে সমুদয় বিবরণ 
প্রদান শ্করিলেন। ছুর্গবাসিথণ 
তাহাকে আপনাদিগের প্রধানের 
নিকট লইয়। গেল /»্ঞ্প্রধান,৮_ হাতে- 
মের অনেক আদর করিলেন এবং 
লামাঁ উপচারে ঝাহারঠক পানভোজন 


০৬ 
করাইলেন। তাহাকে অনেক ধনও 
প্রদান করিলেন । কিন্ত হাতেম সে 


সমুদয় ধন, সেই স্থানেই দন দুঃখী* 
দিগকে বিতরণ করিলেন । 

সেই স্থান হইতে বিদায় গ্রভণ 
করিয়া, হাতেম পুনরায় মাজেন্দান 
বনাভিমুধে গমন করিতে লাগিলেন । 
যাইতে যাইতে পথে কোন স্থানে 
তিনি দেখিলেন যে. এক নকুল ও 
এক কষ্ণসর্পে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে। 
উচ্চৈঃম্বরে তাহাদিকে যুদ্ধ হুইন্ত 
নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত হাতেম আদেশ 


করিলেন । তাহার পর তিনি বিবা- 
দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 


নকুল বলিল,- মহাশত্ধ ! সর্পজাতি 
আমাদের ভক্ষ্য ; এই জর্পের পিতাকে 
আমি ভক্ষণ করিয়াছি । ইহাঁকেও 
ভক্ষণ করিব।” হাতেম বলিলেন, 
"হে নকুল! যদি মাংস*খাইতে 
তোমার বাসনা হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে আমার শরীর হইতে মাংস 
কাটিয়া তোমাকে এখনি আমি প্রদান 
করিতেছি ; ভুমি এ সর্পকে বধ করিও 
না। হে সর্প! কেমার পিতাকে 
নকুল বধ করিয়াছে, সে জন্ঠ দংশন 
করিয়া ইন্টাব্র্াণ বধ কবিয়া প্রাতি- 
শোধ নইতৈ যদি তোমার অভিলাষ 
হইয়া থাকে, তাহ; হইল ইহার 


হাতেমতাই । 


পরিবস্তে 
কর।”" 
ধর 


আমাকে তুমি দংশন 


নখ 


কথা শুনিয়া! নকুল বলিল, 
“আচ্ছা মহাশয় । ইহাকে আমি 
ছাড়িয়! দিজ়্াম : এক্ষণে নিজের 
শরীর হইতে মাস কাটিয়া এখনি 
আমাকে প্রদান করুন ।” 

হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আমার শরীরের কোন স্থানের মীহস 
খাইতে তোমার ইচ্ছা হয়।” নকুল 
উত্তর করিল,_-"আপনার মুখের মাংস 
যি দিতে পারেন, তাহা! হইলে, 
তাহ! খাইয়। আমি ভপ্তি লাভ করি ।" 
হাতেম তহক্ষণাৎ অস্ত্র বাহির ক€্রয়া 
আপনার মুখের মাম ছেদন করিতে 
উদ্যত হইলেন ' নকুল তখন তাহাকে 
নিবারণ করিয়া লিল, “মহাশয় ! 
ক্ষান্ত হউন : এ কাজ আর আপনাকে 
করিতে হইবে না। আপনি ধন্ত ৷ 
আপনার সাহস ও সহিমুত্তার পরীক্ষা 
আমি করিতেছিলাম।” এই কথা 
বলিয়!, নকল ও সর্প ছুই জনেই 
তত্ক্ষণাৎ মতষ্যের আকার ধারণ 
করিল । 

আশ্চর্ধ্যাবিত হইয়া, ভাতেম এ 
বহনের কারণ জিজ্জাসা করিলেন । 
নকুল উত্তর কহিল,--“মহ1শয় ! আমন 
ভন ; এই ব্যক্তির ভগিনীর প্রেমে 
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আমি আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু তাহার 
সহিত আমার বিবাহ দিতে ইহার 
পিতা জম্মত গ্ছুইলেন না; মে জন্য 
তাহাকে আমি বধ করিলাম, এখন 
ইহাকেও বধ করিয় ইহার ভগিনীকে 
পার্ভ করিবার নিমিত্ত) আমি চেষ্টা 
করিতেছিলাম ।” 

যে জীন, সর্পের রূপ ধরিয়াছিল, 
হাতেম এখন তাছাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন,-“হে জীন ! ইনাব্র সহিত 
তোমার ভগিনীর বিবাহ দিতে আপঞ্ডি 
কি?" জীন উত্তর করিল,_ণইনি যদি 
নিজের ভগিনী আমাকে প্রদান করেন, 
তাহ হইলে আমিও আমার ভগিশীব 
সহিত ইহার বিবাহ দিতে প্রস্তুত 
আছি ।” 

হাতেম তখন অন্ত জীনকে পুনরায় 
জিল্ভাসা করিলেন _“ইহার সহিত 
তোমার ভগিনীর বিবাহ দিতে আপন্তি 
কিঃ” সে উত্তর করিল”_“আমার 
' পিতার অমতে এ কাজ আমি করিতে 
প্রি না। কিস্তু আমার পিতা বোধ 
হয়, সহজে সম্মত হইবেন না ।” তখন 
হাতেম বলিলেন, “তোমার , পিতার 
নিকট আমাকে লইরা চল:: যেমন 
করিয়া পারি, আমি তাহাকে এ কাজে 
সম্মত কৰিব 1” 

প্য জীন, 


নবুলের ফাদ বারণ 


বরিয়াছিপ, হাতেমকে সঙ্গে লইয়া 
সে আপনার দেশে গমন করিল। 
দেশে উপস্থিত হইক্সা, সে অন্য পথে 
আপনার গছে প্রবেশ করিল । তাহার 
পিতা সেই জীন দেশের রাজা ছিলেন । 

প্রহরিগণ হাতেশধকে তাহার 
পিতার নিকট লইফ্জ! গেল। হাঁতেম 
কেন সে দেশে আসিয়াছেন, রাজ। 
তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
ভাতেম উত্তর করিলেন১-“আপনার 
মঙ্গলের নিমিত্ত আমি এদেশে আসি- 
রাছি।” ব্রাঙ্তা হাসিয়া বলিলেন, 
সামান্য মানুষ হইয়া আমার তুমি কি 
মঙ্গল করিতে পারিবে ?” হাতেম 
উত্তর করিলেন), “মহাশয়! যদি 
আমার কথ। মত কাধ্য করেনঃ তাহা 
আপনার পুত্রের প্রাণরক্ষ। 
হইবে । নতুবা শীদ্ই তাহার প্রাণ 
বিনষ্ট হইবে ।” 

এই* কথা বলিয়া» হাতেম নকুল 
সর্পের যুদ্ধ-বিধরণ রাজাকে প্রদান 
করিলেন। পুত্রের পাছে বিপদ দ্বটে, 
সে জন্ত রাজ। যে জীন--সপের রূপ 
ধরিয়াছিল তাহাকে আনয়ন করিয়া 
আপনার কন্যা সন্প্রদান করিলেন। 
গেও আপনার ভর্গিনীর সহিত রাজ- 
পুত্রের বিবাহ দিলস্এক্রূপে দুই 
লন শ ঞ্ুতী ঘুচিযী বন্ধৃতা ডাঁন্মিল। 


হইলে 


৪৮ 


রাজা পরম পরিতোষ লাভ করিয়া, 
হাতেমকে প্রচুর অর্থ প্রদান করি- 
লেম । হাতেম ভাহ। লইতে জম্মত হই- 
লেন না। তিনি বলিলেন,__“উপকার 
করিয়া তাহার পরিবর্তে আমি প্রত্যুপ- 
কারের বাসনা করি না 1” জীনদিগের 
রাজ। তখন হাতেমকে এক যষ্টি ও এক 
মুহর্ধা প্রদান করিয়া বলিলেন) হে 
মনুষ্য! এই লাঠির অনেক গু 
আছে। ইহা হাতে থাকিলে, সাপ 
বা বৃশ্চিকের শয়ংথাকে নং 
বিষে কোন অনিষ্ঠ হয় শা এই 
লাঠটী মাটিতে পুতিয়ও তাহাও 
নাচে থাকিলে অপি দ্বার। কিছুতেই 
দ্ধ হয় 1 কেহ যাছু করিলে, 
সষ্টি ধারীর উপর সে যা নিষ্কল হয়, 
পথে নদী পড়িলে লাঠিটী জলে 
নিক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ ইহা 
নৌকায় পরিণত হয় । ইভার সহায়- 
তায় অনায়াসে মানুষ না পার*্হইতে 
পারে! আল এই যে, মুহর। দেখি- 
তেছ, ইহার গুণ এই যে ইহ, মুখে 
রাখিলে লোহিত কিশ্ব; শুত্র কিম্বা 
কুষ্ণসর্পধষিষে কোনরূপ অপকার হয় 
না। 


চি, 
এস 


৪ 


4৯/ 


চে 


1 


তীরে গিয়া উপস্থিত 


০ 


হাতেমতাই 
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হাতেম সেই দুইটা দ্দব্য গ্রহণ 
করিক্সা, সেস্থান হইতে প্রস্থান করি- 
লেন। পুনরায় তিনি মাজেজ্রান বন- 
অভিযুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
কিছুদিন পরে তিনি প্রকাণ্ড এক নদী; 
হইলেন । 
তাহার তরঙ্গ উচ্চ হইয়া, আকাশ 
পথ্যন্ত উখিত হইতেছিল। কি 
করিয়া সে নদী পার হইবেন হাতেম 
সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন । এমন 
সময জীন-বাজ-প্রদর্ত সই লাসির 
কথ। তাহার ম্বুণ হইল। তৎক্ষণাৎ 
দেই লাঠি গাছটী তিনি জলে নিক্ষেপ 
করিলেন । লাঠি ভত্ক্ষণা২ৎ নৌকার 
আকার ধারণ করিল। .সই নৌকার 
উপর আরোহণ করিয়1, হাতেম নদী 
পার হইতে লাগিলেন । নদীর মাঝ 
খানে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সমঝ্জ। 
সহসা কি একটা জত্ত আসিয়া 
তাহাকে জলের ভিতর টানিয়া' লইজ । 
হাতেমকে লইয়া সে জন্ত জলমগ্র 
হইল । 

জলের নিছে ক্রমাগত সাত ক্রোশ 
পথ গিয়া, হাতেমের পদছয় ভূমি স্পর্শ 
কর্িল। হাতেম তধন চক্ষু চাহিয়া 
দেখিলেন যে, পর্ববতসচুশ এক কুম্তীর. 
সে.ছানে রহিয়াছে : সেই তাহ্বর্ধে, 
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টানিয়া জলের ভিতর আনিয়াছে। 
হাতেম ঘোরতর ভীঙ্ত হইলেন; কিন্ত 
সে কু্তীর আর্তি বিনীতভ্ভাবে “ভ্াহার 
নিকট এই অভিযোগ ৯৯৬ 
করিল,--“ম্হাশয় । এই বাটী আমার । 
কিন্তু এক কাঁকড়া বলপুর্বক আমার 
নিকট হইতে ইহা! কাড়িয়া লইক়াছে। 
অন্ভএব, আপনি ইহার বিচার করুন|” 

হাতেম বলিলেনঃ--“তবে বোধ 
হয়, সে কাকড়া তোমা অপেক্ষা! অধিক 
বলবান £” কুশ্তীর ভত্তর করিল যে, 
"তাহার বলের কথা আর কি বলিব ? 
একবার দেখিঙ্পে তবে আপনার 
প্রত্যয় হইবে । সে মনে কব্রিলে, 
দাঁড়ী দ্বারা, আমি কি ছার, পাহাড়- 
কেও ছুই খণ্ড করিতে পারে । এখন 
সে চরিতে গিয়াছে ৷ এখানে থাকিলে 
আপনাকে দেখাইতাম ।” 

এইরূপ কথাবান্তা হইতেছে, 
এমন সময় কাকড়া আপনার ছাড়া 
বিস্তার করিয়া, সেই স্থানে আসিঙ। 
উপস্থিত হইল'। কুতীর ভীত হইয়া, 
হাতেমের পশ্চাতে লুককাস্িত হইল । 

হাতেম দেখিলেন যে, কাকড়ার 
শরীর বৃহৎ একটা দুর্গের স্যায়; এক 
দিকের দাড় তাহার উত্তর দিকে,_- 
আর এক দিকের দাড়া তাহার ঘক্ষিণ 
দিকে বিজ্তুত হইয়। রহিয়াছে । কাকড়। 
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কুক্তীরকে জ্দখিয়া এমনি হুহঙ্কার শব্দ 
করিল যে, সে ভয়ে থঙ্কা থর কাপিতে 
লাগিল । হাতেম মনে করিলেন, _ 
“কি ভম্কানক বিপদে আমি পতিত 
হইলাম! হে ঈশ্বর! ইহার হস্ত 
হইতে কি করিয়া আমি নিষ্কৃতি 
পাইব!” এইরূপ চিস্তা করিয়া, 
জীনরাজ-প্রদণ্ত সেই লাঠি হাতে 
লইক্া, কাকড়ার সম্মুখে ভিনি দণ্ডায়, 
মান হইলেন ! ৪, গুণে কর্কট 
আরও অগ্রসর হইতে লাগিল । তখন 
হাতেম তাহ।কে ভচ্ৈত্যরে বলি- 
লেন, “হে ঈশ্বরের দাস! কোন 
জীবকে রেশ প্রদান কর! উচিত 
নহে। অন্যকে যে ছুহখ প্রদধান করে, 
নিজে সে হুঃখ পায়। কি- জন্ত তুমি 
এ কুতীরকে ক্লেশ প্রদান করিতেছ ? 
বাম করিবার নিমিত্ত ইহার ঘর ব্যতীত 
কি অন্ত স্থান নাই ?” তবে কেন তুমি 
ইহার স্বর কাড়িয়া লইস্বাছ ?” কর্কট 
উত্তর করিল,__-"আমন।া দুইজনে এ 
স্থানের জীব। আমাদের পরস্পরের 
বিবাদ আমরা আপনারা বুঝিস্কা। 
লইৰ; তুমি কেহে বাপু ঘে, মধ্যস্থ 
করিতে আসিক়ছ ?” 

হাতেম উত্তর  করিলেন,--"জে 
কথা সত্য বটে? কিন্তু যিনি আঠার 
সহস্র জীবকে সৃষ্টি করিম়্াছেন, আর 
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ধিনি বার কব্রিধার নিমিত্ত তাহাদের 
কাহাকেও জলে), কাভাকেও সলে 
স্থান প্রদীন করিয়াছেন, সেই পরমে- 
শ্বরের এরূপ ইচ্ছা? নহে যে, এক 
জন অন্য জীৰকে কেশ প্রদান করে ।” 


কাকা উত্তর করিল)--ভল, আজ না. 


হস, কুস্তীরকে আমি এ খর ছাড়িয়া 
দিলাম। কিন্তু তাভার পরু লোমাকে 
সে কোথায় পাইবে যে, নিজের 
সহায় করিয়া আমার সহিত বিবাদ 
করিতে আপিবে %, 

হাতেম বলিলেন- পত্রে কাফের 
আমি দেখিতেছি, তোর শরীরে 
দয়া মায়; নাই। আর ঈ্রকেও 
তোর ভয় নাই; যদি পাঁচিতে 
বাসনা থাকে, তাহা হইলে, ইহার 
ঘর ছাড়িয়া দে, ভা না হইলে এখনি 
আমি তোর প্রাণ বিনষ্ট করিব ।” 

এই কথা শুনিযা কাকা হালিয়া 
কহিল,_-"আমি কখনই ইহ'র ঘর 
ছাড়িয়া দিব না, আর কোমাকেও 
আমি প্রাণে বধ করিব ।” এই কথা 
ৰলিক্বা' দাড়াদ্বার! হাতেমকে দুই খণ্ড 
করিতে উদ্যত হইল । হাতিম তৎ- 
ক্ষণাৎ জীনরাজ-প্রদত্ত লাঠি তাহার 
দাড়া উপবু.ঞআআঘাত করিলেন। 
াঙান্র দুর্ই দাড়া তৎক্ষণাৎ ভগ্গ হইয়া 
দ্বে পতিত হইল - কর্কট তখন প্রাণ- 


ভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করিিল। 
কুত্তীর ভাহার পশ্চাৎ শশ্চাৎ ধাবিত 
হইল |: কিন্তু হাতেম" তাহাকে 
ধমক দিয়া নিষেধ করিলেশ। কর্কট 
ভয়ে পলায়ন করিল । কুস্তীর আপ- 
নার বাসস্থান পুনরায় পাইস্ষা পরম 
হৃধে তাহাতে বাম করিতে লাগিল । 
যষ্ঠীর সহায়তায় হাতেম পুনরায় 
জজের উপর াসিক্বা, নদী উত্তীর্ণ 
হইলেন ও পুনরায় মাজেন্দান বন 
অভিমুখে খাতা! কষ্ধিলেন । ক্রমে সেই 
স্বানে গিয়া ঠিনি উপস্থিত হইলেন। 


( সে স্থানেক্স অধিবাসী পরিরু নামক 


জীবগণ হাতেমের আগমনবাভা পূর্ব 
হইতেই জানিতে পারিয়াছিল ৷ আপ- 
নাদিগের মধ্যে তাহার। বলাবলি 
করিতে লাগিল, -আরব দেশের রাজা 
তয়ের পুত্র হাতেম আমাদের দেশে 
আলন্সিয়াছেন । তিনি পরম সাধু ও 
ধান্মিক ; পরোপকার করিয়া তিনি 
জীবন অতিবাহিত করিতেছেন । 
তাহার বাসন? পুর্ণ করিতে হইবে । 
তাহা না করিলে আমাদের খোর 
অধন্ন হইবে ।, 

এই বলিয়া ভাহারা হাতেষের 
নিকট গমন করিল। তাহাদের 
আকুতি দেখিয়া, হাতেম ঘোরতর 
বিশ্বিত হইলেন এবং ভগবানের 
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সষ্টি-কৌশলের প্রশৎঘসা করিতে লাগি- | 


লেন। পরির্দিগের মুখ পরীর হ্যায় 
সুন্দর; কিস্ত দেহের অধোদেশ 
ম্যুবের চায় । 

হাতেমকে সন্বেধন করিব পরিরু- 
গণ নিবেদন কর্িল,_-“মহাশয় ! আপ- 
নার সাহদ ও বিক্রমের কথা আমরা! 
অবণত আছি । আপনি ধন্য । পরের 
উপকারের জন্য কত বিপর্দে না আপনি 
পতিত হইয়াছেন? কত চৎখ না 
আপনি ভোগ করিয়াছেন এখন 
কিজন্য আপনি এদেশে আলিয়াছেন, 
তাহা আমরা! জানি! কোন এক 
পৈনিক পুক্ষষ, যাদুকর-কন্তার প্রেমে 
আসক্ত হইয়াছে । তাহার পিচ্ছ। এক 
জোড়া পরিরু চাহ্য়াছে। তাহাই 
লইতে আপনি এখানে আসিয়াছেন 1” 

হাতেম উত্তর করিলেন,”_-“তোমর। 
যাছ! বলিলে, তাহ! সত্য ! তোমাদের 
এক জোড়! লইতে আমি এস্থানে 
আসিয়াছি। অনুগ্রহ করিয়। তাহা যি 
তোমরা প্রদান কর,-তাহা হইলে 
আমি বড়ই উপকৃত হই।” পরিরুগণ 
উত্তর কর্সিল,_“বড় প্বরিরুপকেহ ম্ব- 
ইচ্ছায্ন আপনার সহিত গমন করিবে 
না । অতএব ঈশ্বরের নামে এক জোড়া 
শিশু পরিকর আপনাকে আমর! প্রদান 
করিল, 


এক জোড়া শিশু, পরিকর লইক্সা, 
হাঁভেম সেস্থান হইতে প্রস্থান করি- 
লেন। নদ নদ পাহাড় পর্বত অতি- 
ক্রম করিয়া, নান! ক্রেশ ভোগ করিয়, 
হাতেম সেই যাছুকরের দেশে প্রত্যা- 
গমন কবিলেন। প্রেমাসক্ত সেই 
সৈনিক পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। 
কিরূপে পরিরু ভ্াহার হস্তগত হই- 
যাছে, সে সমুদয় বৃত্তান্ত তাহার নিকট 
তিনি বর্ণন করিলেন । তাহার পর 
সই পরিকর জোড়। দিয়! তাহাকে 
যাছকরের নিকট প্রেরণ করিলেন । 
মুসক্ষর যাছু পরিকু পাইয়া অতিশয় 
সন্তুষ্ট হইল । তখন সৈনিক পুরুষকে 
সে দ্বিতীয় বপ্ত অর্থাৎ লোছিত সর্পের 
মণি আশিবার জন্য আদেশ করিল। 
কিস্ত সেই সৈনিক পুরুষ বলিল,-- 
“আপনার কন্যাকে না দেখিয়! আমার 
শরীর জীর্ণ শীণ হইয়াছে । তাহাকে 
একবাঁর দেখিলে, আমার প্রাণ 'নে- 
কটা শীতল হয়।”? 

যাদুকরের আদেশে কন্। গবাক্ষ- 
পথে -আপিযা, দণ্ডায়মান হইল। 
প্রেমাসক্ত্ঘযুবক তাহাকে দেখিনা, পরম 
শ্লীতিলাভ করিল। তাহার পর, সে 
কন্তাকে জিজ্ঞাসা ব্রুরি”্,--তুন্দরি ! 
মহাগ্রা হাতেম এক্ষঙ্ঠে, লোহিক্ষ 
সর্পের মনি আনিতে "গমন করিতে- 
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ছেন; তুমি কি বলিতে পার)-কোখায় 
যাইলে সে বন্ত হস্তগত হইতে পারে %” 
কন্তা উত্তর করিল, “বুদ্ধদিগের 


মুখে আঁষ শুশিয়াছিলাম, কোহকার্ক 


বা রুক্ত-পর্ধত অথবা রক্ত প্রান্তর নামক 

স্বানে সেই লোহিত সর্প বিচরণ 
করে ।” যুবক আসিষা হাতেমের 

নিকট সেই কথা নিবেদন করিল। 

হাতেম লোহিত সর্পের মণি আনিতে 
তলা করিলেন । 


শর্চম অধ্যায় ।্্কালের করাল-বদন | 
বহ দিন ভ্রমণ করিয়া ও বহুপথ 
পর্যটন করিষা, হাতেম একদিন কোন 
খানে এক বুশ্চিক দেখিতে পাইলেন । 
তাহার শরীর কুকুটের স্তাক়; কিন্ত সাত 


প্রকার বর্ণ তাহ। বুষ্ধিত। তাহাকে 
দেখিয়া, ভাতেম ভাবধিতে লাগি- 


লেন,__“পুর্ষিবীর অনেক স্বানে আমি 
জমণ করিয়াছি; কিন্তু এরূপ বুশ্চিক 
ত্ব কখন দেখি নাই! ইহার আচার | 
ব্যবহার কিরূপ, তাহা আমাকে 
অবগত হইতে হইবে 1” এই বলিয়া, 
হাতেম তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিতে লাশিলেনু। 

বৃশ্চিক শ্রক কৃপের নিকট গিয়া, 
এক গর্তের মধ্য অমস্ত দিন লুকায়িত 


হশতেমতাই । 


রহিল । সন্ধ্যার সময়, রাখাল ও 
অশ্বপালগণ বহুজংখ্যক গাভী ও অশ্ব 
লইয়া, সেই স্থানে আগ'বম করিল ও 
সেই ক্পর নিকট তাহারা শয়ন 
করিল । ভোর ঘাত্রিতে বৃশ্চিক ধীরে 
ধীরে গর্ত হইতে বাহিব্ন হইয়া, সেই 
সমস্ত গরু ঘোড়া ও তাহাদের রক্ষক 
দিগকে দংশ করিল। 
রুশ্চিক-দিষে জর্জরিত হইয়া 
তাহার! সকলেই ম্বত্যুমুখে পতিত 
হইল হাতেম তাহ] দেখিয়া, অন্তি- 
শয় ঢুঃখিত হইয়া আক্ষেপ করিতে 
। লাগিলেন । পর দিন প্রাতঃকালে 
গ্রামস্থ লোকগণ সেই স্থানে উপস্থিত 
হইয়া, হাতেমকে জিজ্ঞাস করিল, _- 
“পথিক ! গত রাত্রিতে তুমিও এস্বানে 
শয়ন করিয়াছিলে ; কিন্তু তোমার 
প্রাণ কিরূপে রক্ষা হইল।” 
হাতেম উত্তর করিলেন ঈশ্বরের 
অনুগ্রহে আমার প্রাণ রক্ষ। হইয়াছে । 
ধে বার সকলের প্রাণনাশি 
ভইয়াছে, সেই ছুরন্ত বুশ্িক পের 
ূ নিকট এ পর্তমধ্যে লুক্কাক্ষিত আছছে। 
যদি ইচ্ছা] হয়, তাহা হইলে আহুন, 
1 তাহাকে দেখিবেন ।” 
গ্রামের প্রধান ও কয়েক জন ব্যঞ্ডি 
হাতেষের সহিত কুপের নিকট মন 
করবিল। যেই তাভারা সেই স্থানে 


ৰ 
ূ 


০ পাশা পপাপপসপিপাশিশ পাশাপাশি পি শাাসটপাসী সাদি 





পঞ্চম অব্যায় । 


গিক্লা উপস্থিত হইয়াছে, আর বৃশ্চিক 
ততক্ষণাৎ গর্ভের ধভিতর হইতে বাহির 
হইয়। প্রধানকে দংশন করিল । প্রধান, 
তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল 


গ্রামের লোক হাহাকার শব্দে রোদন | হাতেম স্থির করিলেন 


করিতে লাগিল । 
নিতান্ত ব্যথিত হইল । 
তাহার পর বুশ্চিক 
লাগিল, হাতেমণ্ড তাহার পশ্চাহ 
পশ্চাৎ সেই দিকে যাইতে লাগিলেন । 
কমে সে এক নগরে গিধা উপনীত 
হইল । সেস্কানে গিয়া সে সর্পের 
আকার ধারণ করিল । তাহার পৰর, 


৬ পশপাশ্ীট তত শিলা? পপ শপ সপ স 


৫৩ 


গণ নদীতে জল লইতে আদিল; 
তাহার মধ্যে এক সপ্তদশ বর্ষায় 
| সুত্র যুবককে ব্যান্ত বধ করিল । 


এই সমুদয় খ্টন1 দর্শন করিয়া, 
যে, ইহ: 


হাতেমের কুদয় :  বুশ্চিকও নহে, সর্পও নহে ব্যাছও 

। নহে; এ সাক্ষা২ কাল । 
যেদিকে যাইতে | শেষ হইতেছে, নান। 
করিয়া, তাভারই 


করিতেছে । 


যাহার আমু 
আকার ধারণ 
প্রাণ বিনাশ 


কিছুক্ষণ পরে, সেই কাল ব্যান্র- 


রূপ পরিত্যাগ করিয়া! এক ত্ুন্দরী 
যুবতীর রুপ ধারণ করিল, এবং প্রান্তর 


পরঃপ্রণালী-পথে রাজবাটীতে প্রবেশ | মধ্যে গমন করিয়া এক বুক্ষতলে 


করিল। র্বাত্রিকালে রীজবাটী হইতে । উল 


বহির্গত হইয়া, পুনরায় সে কপের 
নিকট আপনার গর্ভে গিয়' (৮৪ 
হইল। হাতেম তাহার পশ্চাঁ 
থাকিয়া সেই সমস্ত ব্যাপার 
করিলেন । পর দিন প্রাতকালে রাজ- 
নাটাতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল । 
হাতেম শুনিলেন তে, রাজপুত্র ও 
মঙ্দীপুত্র সর্প দংশনে প্রাণভ্যাণ 
করিয়াছে । ৫ 

তাহার পর, সেই বৃশ্চিক সর্পরূপ 
পরিত্যাগ করিয়া» ব্যা্রপ ধারণ 


১, 


সস পক 


করিল এবং নদীতীরে গমন করিয়? 


এক্কস্থানে লুক্সাপ্িত রহিল । গ্রামবাদি- 


স্কানে 
তাহার? 


দেখিয়া, 
 হেশ্ুন্দরি। এই বিজন স্থানে একা 
কিনী বসিরা কেন তুমি কীদিতেছ ?” 
বুৰতী ভঁত্তর করিল,--“আমার পিত্রা- 
লয় হইতে স্বামী আমাকে তাহার 


রোদন করিতে লাগিল । 
দুই জন সৈনিক পুরুষ হরি 
অর্থ উপাজ্জন করিয়া সেই 
আসিয়া উপস্থিত হইল! 
দুই সহোদর ;  দ্দেশে 
প্রতশিগমন লিতেছি খুব্তীকে 
তাভারা জিজ্ঞাস! ক্সিল, 


উপ 


গুছে লইয়া যাইতুছিলেন, সহ! এক 
ক্যাঘ্ঘ আসিস। তাহাকেছ্াস করিল । 
আমি আ্্ীলোক নিঞ্ুহায় $ সেই জন্ম 


৫. হতেছতাই। 


আমি কাদিতেছি 1" 


তাহা শুন্য! 
জ্যেষ্ট ভ্রাতা বলিল,_“হে হুন্দরি। 
তুমি কাধি্ড না। আমার সহিত 


আগমন কর: বিবাহ করিয়! আমি 
ভোষাকে রক্ষা ও প্রতিপালন কবিব। 
ধুবতী উত্তর করিল,--“মহাশষ ! যদি 
তিনটা সত্য আপনি করেন, তাহ! 
হইলে, আমি আপনার সহিত গমন 
করিতে ও পতিরপে আপনাকে বরণ 
করিতে পাবি। প্রথম এই.-যে 
আমি জীবিত থাকিতে অন্য স্ত্রী 
আপনি খরে আনিতে পারিবেন না । 
দ্বিতীয় এই,--যে সাংসারিক কোন 
রূপ কম্ম করিতে আপনি আমাকে : 
বলিবেন না । আর তৃতীয় এই ষে,--- 
আপনি আমাকে কোনরূপ কষ্ট রে 
পারিবেন না ।” টি ভাতা সেই 
রূপ সত্য করিল । পর অশ্ের 
উপর যুবতীকে উঠ নিকটে 
বসাইয়া পুন্ঃরায়্ সে স্বদেশ 'অভি- 
১ করিতে লাগিল । হাতেম 
সেই ছুই ভ্রাতার ও যুবতীর পণ্চাৎ 
পশ্চাৎ গমন কত্ধিতে লাগিলেন । 
কিছু দূর গিবা, যুব্তী:জ্যেষ্টকৈ বলি- 
লেন, “মহাশয় ! তিন দিন আমি 
অনাহারে আছি।, ক্ষুধায় ও তৃষণয় 
আমি বড় (কাতর হইয়াছি। আর 
কিছু না "হউক? একট জল আনিয়া 


র 
ৃ 
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যদি আমাকে প্রদান করিতে পান্েন। 
তাহ! হইলে আনি সুস্থ হই।” এই 
কথ শুদিয়া, যুবতীকে করিষ্টের নিকট, 
রাখিয়া জ্যেষ্ঠ জলের অনুসন্ধানে 
গমন করিল । যুবতী তখন কনিষ্ঠকে 
ব্লিল,--“হে হুন্দর পুরুষ! তোমারই 
রূপে আমি মোহিত হইয়া, তোমার 
জেস্টের সহিত গমন করিতে ছিলাম । 
অতএব তুমিই আমাকে গ্রহণ কর” 
কনিষ্ঠ সে প্রস্তাবে সম্মত হইল না 
যুবতী বলিল,-“আমার কথা 
তুমি শুনিলে না! ৷ তবে রও,-- তোমার 
ভ্রাতা আসিলে আমি তাহাকে বলিয়া 
দিবযে, তুমি আমাকে কুকথ]। বলি 
যাছ।” কনিষ্ঠ তাহাতেও ভয় পাইল 
না। সে বলিল,--“আমাদের ছুই 
ভ্রাতায় চিরকাল হইতে প্রগাঢ় জে 
আছে। আমার নামে মিথ্যা অভি- 
যোগ করিলে আমার জোষ্ট ত্রাঙা 
কিছুতেই তাহ! বিশ্বাস করিবেন না ।” 
জল লইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিছুক্ষণ 
পরে সেই স্থানে পুনরাগমন করিল। 
যুবতী তাভাকে দেখিয়া, ভূমিতে 
পড়িয়া, মস্থকের কেশ ছড়িয় বক্ষে 
করাখাত করিয়া! কান্দিতে লাগিল । 
বিলাপের কারণ কি, জ্যেষ্ঠ 


এরূপ 
ভ্রাতা তাহাকে দিজ্ঞাসা কপ্সিতে 
সে উত্তর করিল,...কে বল 


লাগিল । 


পঞ্চন অধ্যায় । 


শ্বর আজ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন । 
৩1 না হইলে আজ'আমার যে কি দশ! 
হইন্ত তাহ। ধলিতে পারি না। আমার 
সবীত নাশ করিবার মানসে তোমার 
সাত। আমায় প্রতিবল প্রকাশ করিয়া 
ছিল। £ন আমাকে বলিল যে”ন 
আমি যুবক) তুমি যুবতী . আমাকে 
ভমি বরণ কর। ইভার পর হুযোগ 
পাইলে দাদাকে আমি বধ করিব ।” 
এই' কথা শুনিয়া, জ্যষ্ট সৈনিক পুরুষ 
কনিষ্ঠতক নানারূপ হর্ন করিতে 
লাগিল! কনিষ্ট বার বর শপথ করিয়া 
“জষ্টাকে সান্তনা করিতে চেষ্ট' করিল । 
বিল্ক সে কিছুতেই তাহার কখ। শুনিল 
না। ক্রোধে অন্ধ হইয়া, কনিষ্টকে 
ন্ধ করিবার মান্মে কটাদেশ হইতে 
দে তরবারি বাহির করিল। ম্াত্- 
রক্ষার নিমিত্ত কনিটও অস্ম ধারণ 
করিল । দুইজনে তমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইল । অবশেষে পরস্পরের অশ্াধাতে 
দুই জনেই হত হইয়া ভূমিতে পতিত 
হইল । 

তাহার পন্ঠ সেই যুবতীর এক 
কাল মহিষের আবপর ধারণ করিয়া 
এক নগরের ভিতর প্রবেশ করিল। 
কয়েকজন নগরবাপী আসিয়া তাহাকে 
ধরিতে চেষ্টা করিল । শ্রঙ্গ ও ক্ষুরের 
আঘাতে ততক্ষণ সে তাহাদিগকে 


আস 


৫৫ 


নিধন করিল । তাহার পর সেই অহিষ 
এক প্রান্তর মধ্যে গমন করিয়া, শখ 
ও শেতশ্বশ্রধারী বুদ্ধ মনত ষ্যের্ব আকার 
ধারণ করিয়! গমন করিতে লাশিল। 
এই সময় ভাতেম তাহান্র নিকটে 
গিয়, বলিলেন) ম্ভাশয় ' আপনাকে 
ঈশ্বরের দিব্য, একট অপেক্ষা! করুন । 
আপনার সহিত আমার কিছু কথা 
আছে। র্রদ্ধ উত্তর করিল,--হে 
ভাতেম' কি নিমিন হুমি আমাকে 
অ/পক্ষ, করিতে বলিতেছ ? বুদ্ধের 
মুধে নিজের নাম অশনিষ়া, হাতেম 
আশন্ধান্দিত হইলেন ; বলিলেন, 
“মহাশয়! কি করিয়া আপনি আমার 
নাম জানিতে পারিলেন ৭” বৃদ্ধ উন্তর 
করিল,_-“আমি সকলের নাম জানি । 
কন্ত সে কথায় এখন প্রয়োজন নাই । 
আপাততঃ তোমার কি বক্তব্য আছে, 
বল। কারণ আমি অতিশয় ব্যস্ত 
আছি । বৃথা সময় নষ্ট করিতে 
পারি না,” | 
হাতেম বলিলেন, আপনি প্রথমে 
বৃশ্চিকের রূপ ধারণ করিক্া, গৌ-অশ্ব 
ও তাহাদের প্ক্ষকগণকে বিনাশ 
করিলেন, ভাহার পর সর্পরূপে ব্রাজ- 
কুমার ও মন্ত্রী পুত্রকে বধ কত্লিলেন। 
তাহার পর ব্যাদ্ররূপ ২ ধূরিয়া এক 
সুবককে ব্ধ করিলেন; তাহার পল 


৫৬ ূ হাতেমভাই। 


নারীরূপ ধারণ করিয়া, সহোদর 
দ্য়ের হত্যা কারণ হইলেন । 
অবশেষে মহিষ রূপে অনেক লোকের 
প্রাণ বিন করিলেন ! খ্মাপনি কে? 
বুদ্ধের রূপ ধারণ করিয়া এক্ষণে 
কোথায় যাইতেছেন 8 আপনার 
পরিচয় আমাকে প্রদান করেন, ইহাই 
আমার বাসনা 1 

পুজ্ধ বলিল;-«আমার পরিচয়ে 
তোমার প্রয়োজন কি?” হাতেম 
উত্তর করিলেন,»-আপনার পরিচদু 
জানিবার ন্মিভ, আমার নিতান্ত 
বাসনা হইয়াছে । স্তাহা ন' বলিলে, 
কিছুতেই আমি আপনাকে ছাড়ি 
ন11” বৃদ্ধ উত্তর করিল;--“আমি 
কাল । জীবদ্দিগকে বিনাশ করিবার 
নিমিত্ত আমি নিয়োজিত হইযাছি। 
বিন! কারণে কেভ বিনাশ প্রাপ্ত হয় 
না। নানারপ ধারণ করিয়া, নানা 
কারণ হইয়া, আমি জীবদিগকে বিনাশ 
করিয়। খাকি। তাহাই তুমি আজ 
প্রত্যক্ষ দেখিলে ।” হাতেষ তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় ! আমার 
মতুয :কি প্রকারে হইবে. তাহা 
আমাকে কি. বলিবেন ?” বন্ধ উত্তর 
করিল, “তোমার «আয়ুর অদ্ধভাগ 
এখনও অভ্িবাহিত হয নাই1” 
হাতেম পুনরায় তাহাকে বপিলেন, 


“কত দিন পরে কিনূপে আমার ম্বতুযু 
হইবে, সে বিষয়ে আরও একটু প্রকাশ 
করিয়া বলিতে হইবে ।” বৃদ্ধ উত্তর 
করিল, “অশীতি বতসর বয়৫ক্রম 
অতিক্রম করিলে, তুমি কোন উচ্চ 
স্থান হইতে পতিত হইবে । তোমার 
নাসিকায় গুরুতর আত্বাত লাপিৰে ; 
তাহাতেই তোমার মৃত্যু হইবে। 
কিন্ত এখনও তাহার অনেক বিলম্ব 
আছে। অতএব জীবন খাকিতে 
পরোপকার করিয়া, গন্য সক কর)? 
ই কৃ্। শ্ছনিয়!, অতি ভক্তি ভাবে 
শাতেম ভ্াহাতর চরণে প্রণিপাত 
রিলেন। বুদ্ধ তাহার পৃষ্টিপথ হইতে 
২ক্ষণাৎ অস্তহিত হইল । 


তি ৪ 


গে -3. 





ষষ্ঠ অধ্যায় । যুসক্ষর জাছর নষস্তা পুরণ । 


হাতেম পুনরায় কোহকার্ অর্থাৎ 
রক্ত প্রান্তর অভিমুখে পরমন করিতে 
লাগিলেন। কিছুদিন পরে ভিশি 
কৃষ্ণবর্ণের এক মরুকমিতে গিয়া? 
উপস্থিত হইলেন, যখন রাত্রি হইল, 
তখন মনুষ্যের 'গন্ধ পাইয়া, শত শত 
কুক্চসর্প তাহাকে দংশন করিবার 
লিমিস্ত আসিয়া, তাহাকে বেষ্টন 
করিল। জীনপ্রদন্ত সেই অদ্ভুত ঘটা 
মাটীতে সুঁতিয়। তাহার নিম্মে হাক্ডেম 


ষষ্ট অধ্যায়। 


রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন । 
তঙ্জন গর্জন করিয়া সর্পগণ তাহার 
চারিদিকে ঘুবিতে ফিরিতে লাগিল : 
কিন্ত যঈীর প্রভাবে ভাহার নিকটে 
আন্সিতে পার্ল না। প্রভাত হইলে) 
সর্পগণ আপন আপন বিবরে গিয়া 
লুক্কাইত হইল । ভাতেম পুনরায় 
পগ পর্যাটনে প্রবন্ত হইলেন । 

কিছুদিন পরে তিনি এক শ্বেত 
প্রাস্তরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে 
স্থানের মন্তিকা, বুক্ষ লতা ও জীশবক্্ত 
সমুদয় শুকুবর্ণ বিশিষ্ট । মে স্থানে 
শুরুবর্ণের সর্পগণ বাস করে । তাহারা 
আসিয়া, ভাতেমকে বেষ্টন করিল । 
যষ্টীত্ব প্রভাবে তাহাদের ভাত হইতে 
হাতেম পুর্ব নিক্কতি 
এইরূপে বহুদিন এম্ণ করিয়া, বধ, 
পণ পর্যটন করিয়া, নানাবর্ণের দেশ 
অতিক্রম করিয়া, নানারূপ কষ্ট ভোগ 
করিয়া, অবশেষে হাতেম কোহকার্ষ 
ব। লোহিত শ্রীস্তরে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন। 

সেস্থানের ভূমি অতিশয় উত্তপ্ত 
ছিপ। ঘোর উত্তাপে হাতেমের 
ক শুক্ষ হইল। পিপাসীয় তিনি 
নিতাস্ত কাতরও হইলেন । ঈশ্বরের 
নাম করিতে করিতে অচেন্তন হুইয়া, 
তিনি ভূমিতে পতিত হইলেন। এই 


পাইলেন ॥ | 


বুদ্ধ 


স্প্ী 


বিপদকালে, দয়াময় ঈশখর তাহার 
প্রতি কপা করিলেন। তাহার প্রেরিত 
এক স্বগীয়দূত বৃদ্ধ মনুষ্যের আকার 
ধারণ করিয়া, তাহার নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । হাতেমের তিনি 
হাত ধরিয়। তুলিলেন এবং বলিলেন, 
“হাতেম অধৈর্য হইও না। মনে 


। সাহস কর। ভন্ুককন্।-প্রদত্ত সেই 


মুহরা মুখে ধারণ কর। তাহা হইলে, 
তোমার সমস্ত কষ্ট দূরীভূত হইবে?” 
হাতেম তাহাই করিলেন । ততক্ষণাহ 
জেস্থানের সেই উত্তপ্ত ভূমি শীতল ও 
হাতেমের সেই খোর তঙ্গ। নিবারিত 
হইল | 

তখন বৃদ্ধের পর্দে প্রণিপাত 
করিয়া হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,--“মহাশয় ! এ স্থানের ভূষি 
এক্প উষ্তঙ কেন? বৃদ্ধ উত্তর 
করিলেন,_-“এ স্থান লোহিতজাতীঘু 
সর্পে "পরিপুণ । বিবরে থাকিয়া, 
তাহাদের মুখ হইতে ক্রমাগতই বিষ 
নির্গত হইতেছে । সেই বিষ অগ্নির 
ন্তায় ক্রমাগত জ্বলিতেছে, সেই 
উত্তাপে এস্থানের ভূমি এত উত্তপ্ত 
হইয়াছে এফ ইহার বর্ণ লোহিত 
হইয়া গিয়াছে । এই কথ! বলিয়া, 
মেস্থান. হইতে অন্তহিত 


৫৮ হখতেষভাই | 


ভন্ুক কন্যার মুহরা মুখে রাখিয়া, 
হাতেম পুনরাক্ পথ চলিতে লাখি- 
লেন। ঘেই মুগ্রার গুণে ভূমির 
উত্তাপ তাহার অনুড়ত হইপ না ও 
তৃষ্ণা তিনি কাতর হইলেন না। 
কিছুদূর অগ্রসর হইলে, মানুষের গন্ধ 
পাইয়া তালবৃক্ষপম এক রুষ্ক সর্প 
প্রকাণ্ড ফণ। বিস্তার করিয়া, বিবর 
হইতে বাহির হইল এবং হাতেমকে 
গ্রাস করিবার নিমিত্ত উদ্াাত হইল । 
তাহার মুখ ও নাদ্িকা হইতে অগপ্সি- 
শিখা বাহির হইত লাগিল । তাহার 
মন্তকে এক আদ্ভুত মণি ঝক্‌ু ঝাকৃ 
করিস্বা অজলিতেছিল। হাতেম তত" 
ক্ষণা জীন্‌ প্রদত্ত সেই য্ী সৃন্তিকায় 
প্রোথিত করিয়া, তাহার তলে দণ্ডায়- 
মান হইলেন। যক্টীর প্রভাবে সাপ 
আর অগ্রসর হইতে পারিল না। 
বরৎ পলায়ন করিবার উপক্রম 
করিল। সেই অবসরে হাতেন যষ্ঠী 
তুলিয়া, তাহার মস্তকস্থ্িত নেই মণির 
উপর প্রহার করিলেন । যঙ্ীর প্রহারে 
তাহার মাথা হইতে মণি খজিয়া 
ভূমিতে পতিত হইল! শ্রাণতয়ে 
সাপ পলায়ন করিয়া, জ।পনার গর্তের 
ভিতর প্রবেশ করিল। মণি লইতে 
হাতেম অঙ্কদর' হইলেন, কিন্ত তাহার 


| নিকট বর্ণন করিলেন । 


অধি বলিয়! যনে করিঞলন, স্পর্শ 
কন্পিতে সাহস করিলেন না। প্রক্ষত 
অগ্নি কিনা, তাহা! পরীক্ষা করিবার 
নিমিত্ত হাতেম তাহার উপর আপ- 
নার পাগড়ি ফেলিয়! দিলেন । পাগড়ী 
প্রজ্জপিত হইল না। উহা যে অগ্নি 
নহে, হাতেম তখন তাহা বুঝিতে 
পাব্িলেন। মণিটী তুলিয়া অতি 
যত্বের সহিত তখন তিনি আপনার 
পাগাড়ীতে কাধিয়া রাখিলেন । 

এইরূপে লোহিত .সর্পের অণি- 
প্রাপ্ত হইয়া, হাতেম মুসক্ষর যাহুর 
দেশ অভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে 
লাগিলেন। বহুদিন পরে নানা 
প্রকার কষ্টভোগ করিয়া, যথ। সময়ে 
হাতে পুনরায় তেই দেশে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। সেই সৈনিক 
পুরুষের হস্তে মণি প্রদান করিয়া, 
হাতেম পথের বমুদয় ঘটনা তাহার 
তাহার পর 
হাতেম তাহাকে বলিলেন,_-“এই 
মৃণি লইরা তুমি যাছকরকে নিয়া 
প্রান কর। তাহার দুইটা জমঞ্। 
পুরণ হইল । এক্ষণে ফুটন্ত দ্বুত 
কড়ার ভিতর তোমাকে প্রবেশ 
করিতে হইবে । তাহা হইলে, তাহার 
₹ভীয় সমন্। পূর্ণ হইবে ও সেই কন্তা- 


জ্যোতি: দেখিদ্রা, হাতেম তাহাকে রত্ব তৃমি লাভ করিতে পারিবে । 


সপ্তম অধ্যায় । €৯ 


কিন্ত ঘ্ত কটাহে প্রবেশ করিতে তুমি 
ভষ্ব» করিও না।৪ আমি কোমষাকে 
এই যে মুঁচিরাটী গ্রদান করিতেছি 
ইহা মুখে রাখি, শ্রকে স্মরণ 
করিয়া, তুমি উত্তপ্ত ঘ্বতে ঝাঁপ দিবে । 
মুহরার গুণে তোমার দেহ দগ্ধ হইবে 
না, অথব1 ভত্তাপে তুমি কিছুমাত্র 
প্রপীড়িত হুইবে না” এইবূপ 
আশ্বাস দিয় হাতেষ তাহাকে ভল্গুক- 
কন্তাপ্রন্ত দেই মুহরাষ্টী প্রদান 
বধপ্পিলেন। 

মনি ও মুহা পইয়া, সেলিক: 
প্প্ষ ঘাছুকরের নিকট গমন করিল । 
তাহার হস্তে মণিটা প্রদান করিয়া 
সে বলিল,-+মহাশয় ! আপনার ছুইটী 
সমস্ত পূর্ণ হইল । এক্ষণে ততীয় সম- 
গার আক্বোজন করিতে আজ্ঞা হউক । 

স্নতপূর্ণ প্রকাণ্ড এক লৌহ কড়া 
মুসক্ষর যাদুর আনক্ছামস অগ্নিতে উত্তপ্ত 
হইতে লাগিল । ক্রমাগত সাত দিন 
অগ্নির সংযোগে ঘৃত এত উ্ হইল 
যে, তাহার ভিতর টনি খণ্ড ফেলিয়া 
দিলেও গলিয়! যাইতে লাগিল । তখন 
মুদক্ষর যাছু বলিল,--হে, ধুবক। 
মামার কন্তার পাণিগ্রহণ করিতে 
যদি তোমার বামনা থাকে, তাহা 
হইলে, ঝাঁপ দিয়া এই ঘটে তুমি 
পর্তিজ্ত হাল 1? 


সৈনিক পুরুষ প্রথম 
তিন বার প্রদক্ষিণ করিল । 
হাতেম-প্রদত্ত সেই মুহরাটী আপনার 
মুখে রাখিয়া, ঈশ্বরের নাম করিতে 
করিত, নিযে সেই ফুটন্ত ঘ্ুতে ঝাঁপ 
দিয়া পড়িল। মুহরার গুণে সেই 
উত্তপ্ত প্লত শীতল জলের হ্যায় অন্তত 
হইল । দদ হওয়া দরে থাকুক সৈনিক 
পুরুষের কিছুমাত্র রেশও হইল না। 
এই আশ্চপ্ধ্য-ব্যাপার দর্শন করিয়া 
মুসক্ষর যাতে অতিশয় লঙত্জিত হইল । 
কটাহের ভিতর হইতে যুবককে বাহির 
করিয়া, অতি-সমাদরের সহিত তাহাকে 
আপনার নিকটে বসাইল; তাহার 
পর যথারীতি আপনার কন্তার সহিত 
তাহার বিবাহ দিল। 


ক্টাহকে 
তার পর 


সপ্তম অধ্যায় ।স্ণগন পরা । 


গেনিক পুকষের অনস্থামনা সিদ্ধ 
করিয়া, হাতেম পুনরায় আলগান্‌ 
পর্বত অভিমুখে যাত্রা করিলেন । কিছু 
ধিন পরে, তিনি এক অত্ত্যুচ্চ পর্বতের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। পথ 
জিজ্ঞাসা কারিবার নিমিত্ত সে স্থানে 
কিন্ত কোন লোকের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইল নাঃ পর্বন্তে £উঠিবার 
নিগিশ্ু তিমি প্থ অনুদ্দঙ্গান* করিতে, 
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ছেন, এমন সময় কয়েক জন পরীকে 
তিনি সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। 
পরীগণ কিছুদর গমন করিয়া, অদুষ্ঠ 
হইয়! পড়িল। যে পথে পরীগণ গিয়া 
ছিল, হাতেম €সই পথে পর্কতের 
উপর উঠিতে লাগিলেন । কিছু দর 
গিয়া, প্রস্তর আবৃত এক গহ্বর দেখিতে | 
পাইলেন। কিন্তু গহ্বরের ভিতর 
প্রবেশ করিবার নিমিত্ত পথ তিনি 
থুঁজিয়। পাইলেন না। গহ্বরের মুখে 
যে প্রস্তর খণ্ড ছিল, হাতেম তখন 
তাহার উপর শয়ন করিলেন। 

শয়ন করিবামাত্র তাহার শরীর 
আপনা আপনি-সেই গহ্বরের ভিতর 
প্রবিষ্ট হইয়া গেল। হাতেম তখন. 
সন্যুখে হবৃহৎ একটা প্রস্তর দেখিতে 
পাইলেন, আরও অগ্রসর হইয়া, ভিনি 
এক নগরের নিকট গিয়া উপনীত 
হইলেন | নগরের নিকট মনোহর এক 
উদ্যান ছিল ; সেই উদ্যানে পর্দীগণ 
বাস করিত। 

হাতেষের নিকট আসির' তাহারা 
জিজ্ঞাসা করিল,-ভে মানব । তুমি 
কে ঞ্* মানুষে এ শ্বালে আসিতে পারে 
না; তুমি কিরূপে এ স্থানে আলিয়া 
উপস্থিত স্থইলে %” 

যেকূপে হাতেম গহ্বরের ভিতর 
প্রবেশ করিতে হামর্থ হইয়াছিলেন: সে 


পর 


পি 


হইলে বিশেষ ক্ষতি নাই ।” 


হাতেষতাই । 


সমত্ত বিবরণ প্রধান করিয়া, তিনি 
তাহাদিগুক সে দেশের নাম ও সে 
স্থানের রাজার নাম জিজখাসা করি- 
লেন! পরীগণ উত্তর করিল,--“এ 
স্থানের নাম আলকান পর্বত ; এদেশে 
রাজা নাই, বাণী আছেন; তাহার 
নাম লগন পরী । এই টন তাহার । 
আমরা এই বাগানের প্রহরী । তুমি 
এ স্থানে আসিয়া, ভাল কাজ কর 
নাই! কারণ, দুই তিন দিন পরে বাণী 
এ স্থানে আগমন করিবেন । তোমাকে 
দেখিতে পাইলে, নিশ্চয় তিনি তোমার 
প্রাণ বিনাশ করিবেন। অতএব, এ 
স্থান হইতে সত্বর তুমি পলায়ন কর।” 
হাতেম বলিলেন,_পতোমাদের বাণী 
সেই লগন পরীর সহিত সাক্ষাৎ করি- 
বার নিমিত্ত আমি এদেশে আগমন 
করিয়াছি । তাহার সহিত সাক্ষাৎ না 
করিয়া, আমি ফিরিয়া যাইব নাঁ। যদি 
তিনি আমার প্রাণ বধ করেন, তাহা! 
পরীগণ 
বলিল,-“আমাদের যিনি পাণী, তিনি 
পরী 1 তুমি সামান্য একজন মান্তষ ; 
কাভার সভিত তোমার কিকাজ আছে % 
ডি উত্তর করিলেল,__ “িন্মি যে 

আয় আমি যে মানুষ, এ কথা 


রা কিন্ত তাহা হইলেও, 


 জ্াহার লিকট আমার প্রয়োজন আছে, 


অগ্তষধ অধ্যায় । ৬১ 


পরীগণ বলিল,-“তুমি বন্ড মুর্খ । 
পরধা কেন আপনার প্রাণ হার।ইৰে + 
প্রাণ লইয়া এস্থান হইতে শীঘ্র পলায়ন 
কার” হার্তেম উত্তর করিলেন, 


ধদি আষার শ্রাণের ভয় থাকিত, তাহ। 


হইলে আমি তোমাদের দেশে আসি- 


তাম না। ঈশরের কাধ্যে পরোপকার 


ব্রতে যে আপনার জীবন উতৎ্সর্গ করে, 


নিন] ভয়ে সে সকল কাধ্যে প্রবৃত্ত 
হইতে সমর্থ হয় । তোমাদের রাণীর 
কখনই 
আমি এ স্থান হইতে গমন করিবন্না ।” 


রি সহিত জাক্ষাং না করিয়া 


হাতেমের এইকবূপ কথ! শুনিয়া, 
পরীগণের মনে দয়া হইল। তাহারা 
বলিল,--“হে মানব! তোমার মিষ্ট 
কথা শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। 
অতএব উদ্যানের এক প্রান্তে 
তোমাকে আমর! লুকাইয়া রাখিব। 
লুগ্কায়িত থাকিয়া, সেই স্থান হইতে 
আমাদের রাণীকে দর্শন করিও ।” 
* এই বলিয়া ফল-মুলঃপ্রভৃতি আহী- 
রীয় ছব্য প্রদান করিয়া, হাতেমকে 
উদ্যানের এক পার্স তাহারা লক্কায়িত 
বাখিল। দুই দিন এইরূপে অতিবাহিত 
হইয়া গেল। তৃতীয় দিনে পরীগণ 
পুনরায় হাতেমকে সে স্থানে আগ- 
মনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল । “সাত 
দিলে প্রত্যাগমন করিব--এইকপ 


প্রতিজ্ঞ! করিয়া লগন পরী যেরূপে 
তাতার বণিকের নিকট বিদায় গ্রহণ 


করিয়াছিল, সেই জমুপয় বিবরণ 
হাঁতেম তাহাদের নিকট বর্ণন কর্ি- 
পেন। এই কথা শুনিয়া পরীগণ 
বলিল»-"এ বিষয়ে সাক্ষাং-সম্বন্ধে 
(তোমার সহায়ত। আমরা করিতে 
পারিব ন।। কিন্ত কোনরূপ উপায় 
অবলম্বন করিয়া, তোমার আমারা 
উপকার কৰরিব। মিছামিছি বন্ধন 
করিয়া, তোমাকে আমরা রাণীর নিকট 
লইয়া যাইব । তাহার পর, যাহা! 
বলিতে হয়, তুমি নিজে বাদীকে 
বলিবে। 

পরীদিগের এই প্রস্তাবে হাতেম 
সম্মত হইলেন। যথাসময়ে লগন 
পরী সেই বাগানে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। হীঙ্গিত করিয়া দূর হইতে 
হাতেমকে তাহারা আপনাদিগের 
রাণীকে দেঁখাইল। তাহার অলে'ফিক 
সৌন্দধ্য দর্শনে, হাতেম একেবারে 
মোহিত হইয়া পড়িলেন। তাহার 
জ্বান-গোচর কিছুমাত্র বহি নাঁ। 
যাহার উপকারের নিমিত্ত, তিনি সে 
হানে আগমন কীরয়াছিলেন, তাহার 
কথা ভিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্বাত হইলেন। 

এমন সময় আকাশবানীষ্প হ্যায় 
এইব্ূপ গুটিকত কথা হাচ্তিষের+কর্ণ, 


ই হাঁতেষতাই। 


গোচর হইল । কে যেশ ভাহ।কে বলি- 
তেছে,--হে হাতেম ! ধন্মপথ ভইতে 
বিচ্যুত হইও না,কুচিস্তা মনে স্থান দিও 
না।” হাতেম অতিশয় লঙ্ভিত হইলেন, 
তাহার মন যে ক্ষণকালের জঙন্ত বিচ- 
লিত হইয়াছিল, সে জন্য ঈশ্বরের 
নিকট তিনি ক্ষম। প্রার্থন। করিলেন । 
ঈশ্বরে মন নিয়োজিত করিয়া তিনি 
চিত্ত দু করিলেন। 

তখন তিনি পরীদিগকে হলিলেন। 
এক্ষণে যে প্রকারে হউক, তাষরা 
আমাকে তোমাদের রাণীর নিকট 
লইয়। চল ।” 

পরীগণ হাতেমের হস্তপদ বন্ধন 
করিয়া, লগন্‌ পরীর নিকট লইয়া 
চলিল । পরীদিগের রাণী রত্ব সিংহ।- 
সনে বসিয়াছিল, সধীগণ দ্বার। বেষ্টিত 


হইয়া, হাগ্ত-কৌতুক করিতেছিল। 


এমন সময় হাতেমকে লইয়া, পরীগণ 
তাহার সম্মুথে উপস্থিত হইল তাহার! 
বলিল, “এই মনুষা কিজন্ক কোথ। 
হইতে কি প্রকারে, আমাদের দেশে 
আমিয়াছে, তাহ? ঝলিতে পারি না। 
মে জন্তু আপনার নিকট ইহাকে 
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আমরা বাধিয়। আনিয়ছি,। 
ভাতেমের রুপ-লাবণা দেখিস, 
লগ্ন পরী মন মোডিত হইল উৎ- 

ক 

কণা তাহাক বঙ্গন মোচন; করিবার 


নিমিত সে আদেশ করিল। তাহার 
পর সিংহাসনে , আপনার পার্খে 
তাহছাতক বসাইয়, জিজ্ঞাসা করিল,-- 
“হে মানব! ভোমার নাম“কি ? কিজন্ত 
তুমি এ স্থানে আসিয়াছ ?” হাতেম 
আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। 
লগনপরী সসম্বমে মিংহাসন ভাইতে 


উঠিয়া, হাতেমের নিকট শিবেদন 
করিল,-হে মহাজন! বন স্থানে 
আমি আপনার নাম অনিয়।ছি। 


পরোপকারের নিমিত্ত আপনি যে 
ভীবন*উহসর্গ করিয়াছেন, তাহাও 
আমি অবগত আছি । এক্ষণে কিজন্য 
আপনি আমার দেশে আগমন করিক।- 
ছেন? আমাকে দাসী বলিয়া জানি- 
বেন, দাসকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, 
সে তাহা প্রতিপালন করিবে । 
লগনপক্রীর বিনয় ব্চনে হাতেম 
গীত হইয়া উত্তর করিলেন, “হে 
রাক্দি! তোমার যেকপ মহ, তুমি 
সেইরূপ বাকাই বলিলে। তোমার 
প্রেমে আসক্ত হইয়া, সেই যে তাতার 
বণিক বহুদিন হইতে কষ্ট ভোগ 
করিতেছে, তাহার শিমিত্ত আমি 
তোমার নিকট আসিয়াছি । সাত 
দিনে প্রত্যাগমন করিবে, তাহার 
নিকট ভা এইকপ প্রতিজ্ঞা করিয়। 
ছিলে ; কিন্ত সাত বংপর অতিবাহিত 


সপ্তম অধ্যায় । 


হইয়। গিয়াছে, কি জন্য তুমি তাহার 
নিকট গমন কর নুই ? তোমার নাম 
লইয়া সেই ব্যক্তি দিবারাতি কীাদি- 
তেছে। সে আর অধিক দ্দিন বাচিবে 
না। অতএব সত্বর গিয়! তাহাকে 
একবার দর্শন দাও । তোমার নিকট 
আমার এই প্রার্থনা ।” 

লগন্পরী উত্তর করিল, “আপ- 
নাকে দর্শন করিয়া, এক্ষণে তাহাকে 
আমি বিস্মৃত হইলাম । আমার পতি 
হইবার সে উপযুক্ত পাত্র নহে, বাল- 
কের ন্যায় সেই স্থানেই জ্াড়াইয়া, সে 
হাষ হুদ্পাশ করিতেছে । তাহার যদি 
কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকিত, তাহা হইলে, 
আপনার মত কষ্ট ভোগ করিয়।, সে 
আমার অনুসন্ধান করিত ।” ভাতেম 
উত্তর করিলেন, “তোমার প্রেমে যদি 
সে নিতান্ত মুদ্ধ না হইবে, তাহ! 
হইলে, তোমাকে ধ্যান করিয়া সেই 
স্থানে দঈীড়াইয়া সে আয়ুঃশেষ করিবে 
কেন? মনে করিলেই ত সে আপনার 
গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিত। 
বিশেষতঃ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, 
অন্তর গমন করিতে তুমিই তাহাকে 
নিষেধ করিয়াছ ।” 

লগন্পরী উত্তর করিল, "যাহ! 
কিছু তুমি বলনা! কেন, তাহাকে 
আমার প্রেমের যোগ্য বলিয়া আর 


খ৩) 


আমি বিবেচনা করি ন1।” হাতেম 
উত্তর করিলেন, “তাহাকে তুমি আশা 
প্রদান করিয়াছ, এখন তাহাকে নিরাশ 
কর কেন? তোমার জন্ত তাহার যদি 
প্রাণ নষ্ট হয়, তাহ। হইলে সে পাপের 
জন্য তুমিই দায়ী হইবে । আর শুন 
লগন্পরি ! আমি তোমার নিকট 
এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে পধ্যস্ত 
না তুমি তাহার নিকট গমন কত্রিবে, 
সে পধ্যন্ত আমি পান ভোজন কিছুই 
করিব না।” লগন্পবি উত্তর করিল, 
“তোমার অনুরোধে আমি তাহাকে 
এ স্থানে আনিয়।, আপনার নিকটে 
রাখিতে পারি; কিন্ত পতিরূপে 
কিছুতেই আমি তাহাকে বরণ করিব 
ন]1” হাতেম উত্তর করিলেন, “আমি 
পুর্কবেই তোমাকে বলিয়াছি যে, যদি 
তুমি আমার কথ। রক্ষা ন৷ কর, তাহ: 
হইলে, অনাহারে তোমার দ্বারে 
আমি শ্রাণ পরিত্যাগ করিব ।” 
লগন্পরি তবুও হাতেষের কথায় 
সম্মত হইল না। হাতেম অনশনে সেই 
স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
সাত দিন এইরূপে কাটিষা গেল। 
লগ্রনপরী ভার কোন সংবাদ লইল 
না। অইম দিন রাত্রে হাতেম স্বপ্ন 
দেখিলেন ষে, কে যেন তীদ্ধাকে বলি- 
তেছেঃ--“হে হাতেস.! *তুমি সাবধান 


হি হাতেমতাই। 


হও ; এই লগনপরী শত শত ব্যক্তিকে 
এইব্ধপে বধ করিয়াছে । অতএব জেই 
তাতার বণিককে এই স্থাংন আনয়ন 
কর। তাহার পর ভনুক কন্তা প্রদত্ত 
মৃহর! কিঞ্চিৎ জলে ঘসিয়া, মেই জলে 
তাহাকে কুলি করাইবে ; অবশেষে 
মুখপ্রক্ষালিত সেই জল কোনরূপে লগন 


অনাহারে তুমি হুর্দল হইয়্াছ। 
ভোমাকে সে স্থালে যাইতে হইবে না; 
আমি নিজেই তাহাকে; এ স্থানে 
আনয়ন করিতেছি ।” এই কথা বলিয্বা, 
পরী চারি জন ভূত্যকে প্রেরণ করিল । 
আকাশপথে ভ্রমণ করিয়া নিমেষের 


পরীকে পান কক্সাইবে । তাহ! করিতে 
পারিলেই, তোমাদের বাসনা পুর্ণ 


হইবে ।” 


পাপা 


মধ্যে তাহার সেই তাতার বণিকের 
নিকট গিয়া! উপস্থিত হইল। তাতাত্র 
ব্ণিককে চতৃর্দোলে বসাইয়া, নিমে- 
ফের মধ্যে তাভাবা লগন পরীর সম্মুখে 


পর দিন প্রত্যষে লগনপরী হাতে- আনিয়া উপনীত করিল । সাত বংসর 


মের নিকট আসিয়া 


হইয়াছি। সে যুবাকে আমি কিছুতেই 
বিবাহ করিব না । তুমি আর যাহা! 
বল, তাহা করিতে আমি প্রশ্তত আছি, 
এক্ষণে উঠ, পান ভোজন কর, অনা- 
হারে বুথা কঈ্টভোগ করিও না।” 
হাতেম উত্তর করিলেন,_-“তাহাকে 
ভুমি বিবাহ ন1 কর, কিন্তু তাহাকে 
একবার দর্শন দাও । তোমার সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে, তাহার মন অনেকটা 
সুস্থ হইতে পারে ।” 

পরী সে কথায় সন্ত হইল। 
তখন হাতেম াহাকে আনিতে ফাই 
বার নিষিত যাত্রা করিতে প্রস্তৃত 
হইলেন” কিন্তু লগনপরী ত্তাহাকে 
বলিল,-"পথখ কেশে তুমি ক্লান্ত আছ, 


বলিল, | পরে পুনরায় লগনপন্বীকে দেখিয়া, সে 
“্ছাতেম! তোমার রূপে আমি সুগ্ধ | 


অচেতন হইয়া ভতলে পতিত হইল । 
রাণী শ্বহস্তে তাহার ঘ্ুখে শ্ুশীতপ 
পোলাপ জল সিঞ্দ করিতে লাগিল । 

কিছুক্ষণ পরে সে চৈতন্য লাচ্ছ 
করিল। তখন পগনপরী তাহাকে 
বলিল)--হে যুবক! মনের সাধে 
তুমি আমাকে দর্শন করিয়া লও; 
কিন্ত আমি যে ন্তোমার প্বী হইব, 
সে আশ! করিও না)” 

সন্গ্যার পর লগনপরীর সভায় 
নৃত্যপীত আরম্ভ হইল । হাতেম ও 
তাহার রণিক সেই সভায় উপবেশন 
করিয়া, পরীদিগের নুত্যশীষ্ত দেখিতে 
ও শুনিতে লাগিলেন ।' এই সমস 
হাতেম গোপনে ভন্গুক-কন্তা প্রত 


1 মুহরা বণিকের হস্তে দিয় বলিলেন, 


অইম 'আঙ্তার | নি 


“ভাই! যে স্থানে পানীয় জ্গল 
থাকে, পিপাসা! প্রইক়াছে বলিয়া, 
সেই স্থানে তু গমন কর। কিঞ্থিৎ, 
জল লইয়া এই মুহর! তাহ?তে খর্ষণ 
কর। তাহার প্র মেই জলে কুল্লি 
করিয়া, সেই মুধপ্রক্ষালিত জর কূল- 
সীতে নিক্ষেপ কর। অতি গোপনে 
এই জমুদস্ব কাজ করিয়া, পুনরায় 
আমার নিকট প্রত্যাগমন কর ।” 

তাতার-বণিক সেইরূপ করিল। 
কিছুক্ষণ পরে দাসীগণ জেই জলে 
সরবত প্রস্তত করিয়া, লগনপরীকে 
পান করিতে দ্বিল। অলমাত্র সেই 
সরবত পান করিয়! লগন্পরী তাতার- 
বণিকের প্রেমে আসক্ত হইস্বা পড়িল। 
তাহার পর আপনার পিতা মাতার 
অনুমতি গ্রহণ করিয্বা, সে তাহাকে 
বিবাহ করিল । পতি-পতীশ্তত্রে আবদ্ধ 
হইয়া, তাহারা পরমন্থুখে কালযাপন 
করিতে লাগিল। 


অঙন অধ্যায় 1পিগর়াধদ্ধ বৃদ্ধ। 


এইরূপে সাতিশঙ পরিশ্াঙ কুরিয়া, 
হাত তাতার-ধপিকের অলোবাসথা 
পিষ্কা করিলেন কিছুদিত পক, 
তিনি লগন্পরীর নিকট হইতে বিধাক্ 
এনা করিফোন। পরী ভ্রাহাকে 


জিজ্ঞাসা করিল,--"এক্ষণে ' ভূমি 
কোথায় যাইবে ?. হাতেম উদ্ভব : 
করিলেন, -“মুনিরশাহ্ীী নামক র্বাক্ক- 
পুত্র হুসনবান্ুর, প্রেষে আবদ্ধ হই- 
মাছে! হুসনবানুর, সাতষটী সমন্তা 
আছে। সেই জমন্তা 'সাতটী পুরণ 
করিলে, তবে . সুদিরশামীর. জহিত 
তাহার বিবাহ হইবে । তাহার মধ্যে 
হুইটী সমস্তা আমি পুরণ করিক্লাছি। 
এক্ষণে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর আনিতে 
গমন করিতেছি । সে প্রক্সটী এই- 
-"কোন ব্যক্তি এক বনের 
ভিতর দ্াড়াইয়। ভ্রমাগত এই কথ! 
বলিতেছে যে,--“কাহারও মন্দ করিও 
না;ঃযদি কর) তাহ হইলে তোষ্ার 
নিজের মন্দ হইবে ।” কোথায় কে 
এইরূপ বলিতেছে, আমি সেই. তত্ব 
আনিতে গমন করিতেছি । | 
লগনপরী বলিল.--ধে স্থানে 
সে লোক এই কথ! বলিতেছে, এখান 
হইতে সে অনেক দূর । পথও আতি 
স্নঙ্গটময় । যাহ! হউক, কোন চিন্তা 
নাই। আমি তোমাকে দেই স্থলে 
প্রেরণ করিতেছি 1৮ এই কথা বলিস্বা, 
লগমপরী কপট" বিদির্ফত এক চতু, 
দেল স্জ্িত করিতে আখেশ করিল । 
ভাতার-বঙিকের নিকট হইতে 
বিদাক়্ গ্রহণ করিয়া, হাতত -লেই 


১ 


ডতুর্দোজে আপারোহণ করিলেন । চাবি 
জন পরী 'শুন্-পথে তাহাকে লহুঙ্থা 
চর্বিল | সমস্ত বাত্রি ভ্রমণ করিস 
তাহার। গন্তব্য স্থানে নিয়া উপস্থিত 
| 

হাতেম তখন তাহাদিগকে বিদার 
কথ্তিয়া, পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাখি 
লজেন। কিছুদৃর খ্িযা,--কাহারও 
মন্দ করিও না) যদি কর, তাহা? 
হুইল, তোমার নিজের মন্দ হইবে' 
এই কথাগুলি হাতেমের কর্ণকুহরে 
প্রবেশে করিল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
কথ্দিয়।, আনন্দিত মনে, হাঁডেম সেই 
শব্দ অভিনুখে যাইতে লাগিলেন । 
কিছু দূর শিয়া! তিনি দেখিলেন যে, 
অতি উচ্চ এক বৃক্ষ শাখা বৃহৎ, 
একী লৌহপিঞজর ঝুলিতেছে । মেই 
পিঞ্গবের ভিতর এক ধৃদ্ধ আদছ 
আছে । সেই ব্যক্তি এইরূপে চীৎকার 
করিতেছে । 

ঘোরতর সির পিঞ- 
রের নিকট গিয়া, হাতে সেই বৃদ্ধকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন/--”হে বৃদ্ধ! এই 
নিঙ্দন বদের ভিতর কে তোমাকে 
পিএরে বন্ধ 'করিগা রাঁখিক্াছে ₹ আক 
কোমহীয্ধা তৃমি এক্স * ভীত্বলার করি 
ডেছ ?" দেখ নিশান পারিতাগ। করিয়া 


রুদ্ধ উত্তর “করিল”্্ধদি মনোযোগ- 


হণহতেভীই । 


পুর্ববক আমার ছুঃখের কাহিনন ভুমি 
শ্রবণ কর, তাহ! হইলে, তোমাকে 
বলি, তাহা! না হইলে বৃথা বাক্যদ্যয়ে 
প্রযোজন নাই ।৮ 

হাতেম উদ্কর কৃরিলেন,--“আমি 
এই জন্তই বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া, নানা 
কই স্বীকার কবিষ্বা, তোমার নিকট 
আস্যাছি। অতএব তোমার বিবরণ 
আমাকে প্রদান কব! আমি একা - 
চিত্তে তাহ! শ্রবণ করিব ।” এইরূপে 
আশ্বত্ত হইয্সা, পিঞ্জবানদ্ধ বুদ্ধ আপন্নার 
জীবন বৃত্তান্ত হাতেমকে এইবূপে 
বলিতে লাগিল । 

“আমার নাম আহাশ্মদ সওদাগর । 
আমার পিতা! প্রসিদ্ধ একজন ধনবান্‌ 
ব্যক্তি ছিলেন। নিকটে যে নগব 
আছে, আমার নামে তিনি নগরের 
নাম আহম্মদ নগর রাখিপ্রাছিলেন । 
'শামি যখন যৌবনকাল প্রাপ্ত হই- 
লাম, পিতা তখন আমার হন্ডে সদুদয় 
কার্ধয ভার সমর্পশ করিয়া, বাণিজ্য 
করিবার নিমিত্ত বিদেশে গমন করিতে 
লাগিলেন। একবার বাণিজা করিতে 
পিয়া দস্যছিশের দ্বারায় তিনি হত 
হইলেন" তাক্থার শোকে ম্যামি লিজ 

কাতব হইলাম । যাহ! হউক, তালা 
অমুধধ অম্পন্তিক ন্সামি অধিকারী 
হইলাম । শঠ ও প্রবর্ককগগ বন্ধু 


আলিয়া আমাকে বেষ্টন, কষ্সিল। 
তীহাদের কুহর্কৈ পত্তিয়া, আমি আমার 
ধনের “অপব্যয্জ করিতে লাগিলাম 1 
অল্পদিনের মধ্যেই সেই বিপুল ধনরাশি 
অপব্যয় করিয়া, ফেলিলাম | শেষে 
উদরার্সের জন্য আমাকে লালায়িত 
ইইতে হইল? উদরের জালায় অব- 
শেষে আমি চৌর্য-বৃত্তি অবলম্বন 
করিলাম । একদিন পথে বেড়াইতেছি, 
এমন সময় একজন অপরিচিত লোক 
আসিয়া আমায় বলিল, “হে যুবক! 
তোমার লক্ষণযুক্ত মুখ-শ্রী দেখিয়া 
আমার ধোধ হইতেছে, তুমি ভদ্র-বংশ 
জাত।* তবে এমন দীন হীন মলিন 


বেশে পথে পথে কেন ভ্রমণ করিতেছ ?” 


আমি উত্তর করিলাম, “আপনি যাহা 
বপিলেন তাহা সত্য, ভাগ্য দোখে 
আমার এই দশা ঘটযঘাছে।” সে 
ব্যক্তি পুনরায় বলিল, "আমি এক 
অপুর্ব বিদ্যা অবগত আছি। কোন 
স্থানে ধন প্রোথিত থাকিলে কেবল 
মাত্র মৃত্তিকার আদাণ লইয়া তাহা 
আমি বলিয়া দিতে পারি : ; অতএব 
আমাকে তোমার গৃহে ইয়া চল। 
আমার দ্বারা হ্যৃত তোমার উপকার 








ঞঁ ॥ 


অন্ধ স্আধ্টীয় : | | গ 


আমাকে বপিল “আমার বিদ্টাবলে 


যদি আমি জ্কপ্ত ধন বাহির..করিতে 
পারি,তাহা হইলে তাহার রা 
একভাগ আমাকে দিতে হইবে ।” 
প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম । 
সে ব্যক্তি চারিদিকে মৃত্তিকা "আভ্রাণ 
লইতে লাগিল। একস্থানের আপ্রাণ 
লইয়া সেস্থান সে খনন কাঁরিতে 
আজ্ঞা করিল । মাটার ভিতর হইতে 
অপরিমিত ধন বাহির হইল; বিপুল 
ধনরাশি প্রাপ্ত হইস্সা লোতে আঙ্গি 
উন্মস্ত হইলাম । মে লোকের নিকট 
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, 
আমি বিস্মৃত হইলাম ।. আবিস্কৃত 


এ 


তাহা 


ধনের প্রতিশ্রুত চারিভাগের এক ভাগ 
তাহাকে না দিয়া কেবল ছুই চারিঠী 
মুদ্রা প্রদান করিয়া তাহাকে আমি 
বিদায় করিতে চেষ্টা করিলাম । সে 
ব্যক্তি অসম্ভোষ প্রকাশ. করিলে, 
তাহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া বাঠী 
হইতে আমি দূর করিয়া দিলাম । 
সে আমাকে শাপ দিয়া কার্দিতে 
কাদিতে প্রস্থান করিল । আমি পুনঃ 
রায় বিপুল ধু অধিকারী হইলার্ম। 
কিন্ত ' এবার সে “ধনের অপব্যয় 


তত. করিলামি না। অতি সাবধানে তাহার. রঃ 
ৰ রক্ষণীবেক্ষণ করিতে লাঁগিলিবি*. 


. কিছু দিন পরে সৈই যতি. 


3 
রশ * নস রা 
উঠা. / 
এ না 
, 
ফি 


পূ্রায় আশিস উপস্থিত হইল, সনে 
ক্াছিয়া, আমাকে বলিল, যে, “মহা, 
শযের, ঘরে আরও অনেক .ধন নিহিত 
আছে, 'আমি এক নূতন বিদ্যার 
প্রন্তাধে তাহা প্রত্যক্ষ .দেখিতেছি ; 
এ রিদ্যার বড় আশ্চধ্য ুপ। ইহাত্র 
. প্রভাবে পৃধিবার নিমে যে স্থানে যত 
ধন নিহিত আছে, মে সমুদ্‌ষ দেখিতে 
পাওয়া যায় ।” আগ্রহের সহিত আমি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা কব্বিলাঘ যে, 
“হাশয় ! আমাকে এই বিদ্যাটা 
আপনি শিখাইবেন  তাহ। হইলে 
আমার তরে যত ধন নিহিত আছে 
তাহার অদ্ধেক ভাগ আপনাকে আমি 
প্রদান করিব)” সে লোক উত্তর 
' রুরিল,-“শিখাইতে কোন, আপত্তি 
নাই, কিন্ত এ কাজ নগরের মাঝখানে 
হইবে. না। কোন একটী নিভৃত 
স্থানে গিয়া আপনাকে এ বিদ্যা! শিক্ষা 
করিতে হইবে” আমি সে কথায় 


ফম্মত'.হইলাষ। সে লোক আমাকে, 


“ জইয়া নগর হইতে বাহির হইল, ক্রমে 
আমর বনের ভিতর প্রবেশ শ. করিলাম, 


পদ 


) রন না 


সন গিপব পু 
1 করিলাম, এরং অতি ঘিনতি সাহকারে 
আই | তাহাকে, জির্াসা কুক্িলায় ফেল 


হইতেকোসিগ 4 .য়ে.উতর, করিল।- 
পা স্যার্সিকিছিতে পারি আ।ঃ 


বলিক্প! সে আপনার পকেট হইতে 
কাজলপুর্ণ একটা, কৌটা .ও হুইট্ী 
সীস! নিশ্মিত শলা বাহির করিল ।. 
তাহার পর সে বলিল;--”এই. আঙীন 
আপনার চস্কুতে লেপ্ন করিয়া দিলেই 
ভূগর্ভ নিহিত যাবতীয় ধন আপনার 
নয়ন গোচর হইবে ।” এই বলিস 
কাজল লাগাইবার ছলে মে আমার 
চন্ষুতে সেই শলা হুইট্টী সবলে বিদ্ধ 
করিয়া দিল । ততক্ষণাৎ আমি অন্ধ 
হইয়া যাইলাম। তখন. সে ব্যক্তি 
আমায় বলিল,-আমার সহিত 
প্রতিজ্ঞা করিয়া তুমি তাহা! ভঙ্গ করিযা। 
ছিলে, অতএব তোমাকে এই দণ্ড 
আমি প্রদান করিলাম, এক্ষণে ঘটি 
লাচিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে 
এই পিঞর মধ্যে প্রবেশ কর, আর 
ত্রমাগত এইরূপ ডীৎকার করিতে 
থাক যে,--“কাহারও মন্দ করিও না, 
যদি কর, তাহা হইলে ফেইব্ূপ প্রতি- 
ফল পাইবে ” 

“একে বিজন বন, ভাহাতে আমি 
অন্ধ, কাজেই সে য়াহ। বলিল, তাহ! 
আমাকে করিতে হল। পিঞরের 


লব্ধ গসধডানি | 4৪) 


"অহলিয় এসায় হইতে আদি কি হইলে, ভাহাকে তাহার দেশে রাখিক)। 
কখন নিষ্কৃতি পাব, না? সে উত্তর | তবে তোমাদের প্রত্যাগযন করা উচিত -. 
করিল/-কিছু/কাল পরে এই বনে ; ছিল অতএব পুনরায় কামরা হাচ্তে- 
এক মাহাব্মা দ্ঘাসিয়া উপস্থিত হুই* | মের নিকট গমন কন্ধ।” পিওরাবদ্ধ” 
বেন। পর্ুপ্লেজ, নাঙ্ক তণের বস বৃদ্ধের কথ! শুনিক্লা নররেজ ডুণ কোন 
তামার চন্ষুতে লাগাইয়! তোমার দৃষ্টিৎ | দেশে জন্মে। হাতেম সেই ক্ষখা 
শক্তি তিনি €তামাকে * নান প্রধান , ভাবিতেছিলেন এমন সময় 'আলকাম 
করিবেন, তখন পিঞ্জর হইতে বাহির | পরীর ভূত্যগণ সেই স্থানে পুনরায় 
হইয়া তুষি গৃহে গমন কক্সিবে ।” উপস্থিত হইর়।, ভাতেমকে আপনাদের 

“এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি সে বাণীর আদেশ নিবেদন করিল, হাতেম 
স্বান হইতে চঙিক্প, গেল । সেই অবধি | তাহাদিগকে বলিলেন,-যে দেশে 
এই পিঞজরে লন্ধ থাকিয়। আজ কুড়ি ' নূররেজ ৪৭ জন্মে যদি সেই দেশে : 
বৎসর ক্রমাগত আমি চীৎকার করি- | আমাকে লইয়। যাইতে পার, তাহ" 
ছি! আমার চীহকার শুনিয়া | হইলে বড় উপকার হয় ।” পর্ীগণ 
সহস্র সহস্র লোক এই পথে আমি" উত্তর করিল,-"আপনাকে আমরা 
চাছে। কিনতে মাঙ্গাত্মার এখনও সেই স্থানে লইয়া যাইতে পানি, কিন্ত 
আগমন হয় লাই! কবে ভিনি আজি* সে তণের নিকউ আমরা যাইতে পাতি 


শি পাস পপ পাস সির ০ বাতা আত | পজিস্পাশ 


নেন, ভাহাও বলিতে পারি না ।" । না। কারণ সেই উপ হইতে একপ্রকার 
বির আলোক ও লুগন্ধ নির্গত হয়, সেই 

( আলোক ”ও হুঙ্গদ্ধের প্রভাবে অর্প 

নন অধায় 1 পুসম্মেজ ত৭। বুশ্িক প্রভৃতি ননারপ বিষধর জী 


এদিকে আলকান পরীর ভূত্যগণ | অন্ধ হইয়। তাহার উপর পতিত 
হাঁতেমকে এই বমের নিকট রাশিয়া | হয়। সই তণ নর্ধদাই, এইগ্ধূপ 
কষদেগে প্রস্থান করিল । লক পরী ; জীবন্ধারা পত্থিবেক্রিত গাছে, দে জনয 
তাহাছিগকে দেস্সিক্বা, অতিশক্ষ কুপিত | তাহার নিকঙে কেহ খাইতে পারে 
হইয়া বঙ্গিল।-."তোজক়া হাতেমকে 1 না। 
একেলা! ছাড়িয়া আসিয়া ভাঁজ কা | হাতেছ রজিেন,- সে উষ্ঠ তোঁমী- 
|রুর বাছা । স্ঠছান কারা সমাধা ঘের কৌন ভাবনা ছযুই ।১৮দই দেশে 


গজ হাতেমিভাই । 


আন্বাক্কে লইয়া চল, তাহা হইলেই 
আধার জাধা সিদ্ধ হইবে৷” পরীখপ 
তত্ক্ষণাৎ হাতেমকে লইয়া পৃন্ধ পথে 
উত্তসীস্ব যান, হইল, যা! সময্মে তাহারা 
দেই দেশে গিয়া উপস্থিত হইল । যে 
প্রান্তত্বে নূররেজ তৃণ উৎপন্ন হয়, 
তাহার নিকটে হাতেমকে তাহারা 
ছাড়িয়া দিল। জীন-দত্ত য্তী হস্তে 
লইন্প। ও ভন্নফ-কনা। প্রদত্ত মুহরা মুখে 
রাখিয়া, হাতেষ সেই প্রান্তরাভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সে স্থানে 
উপস্থিত হইয়া) তিনি দেখিলেন যে, সে 
তৃণ এখনও জন্মে নাই । সে জন্ত কিছু 
কাল ছাাতেষ সেই প্রান্তর মধ্যে অব” 
স্থিতি করিলেন । অবশেষে ধখাকালে 
ভুমি কুড়িয়া তৃখ খাহির হইল, ভণের 
জ্যেখত্তিতে চারিদিক 'আলোফিত হইল 
ও ফ্ষাঙ্ছাত্ত হুন্দর সৌরভে পধিবী 
আযষোদিত হইল।, সেই আলোকে ও 
সেই স্ুুগন্ধে মোহিত হইয়া শত শত 
সর্প বৃশ্চিক প্রভৃতি জীব" ভাহাকে 
আছিয়া দেষ্টাদ করিল। কিন্ত সেই 
ব্ী ও মুহরাধ পস্ভাবে হাতেমকে 
তাহারা! দংশন করিতে গ্রিল না। 
নির্ভখ নিকটে গিয়া হাতেম ভু উৎ- 
পাটি ফারিয়া লইলেন। তাহার পর 
পরীরিখের এ হায়তার পুৰয়ায় -ভিনি, 
সেই বুদ্ধের সিকট প্রত্যাক্ষহদ। করি, 


লেন। পিঞর হইতে বাহির কপ্িক্কা, 
বন্ধের চক্ষু ভুইটীঙে ভিনি সেই তণের 
রস লাগাইম্বা দিলেন। বুৃত্ধের উচ্ষুঃ 
তৎক্ষণাৎ পুর্ধবৎ সুস্থ হইল। 
হাতেমকে শত গত ধন্জধাদ প্রদান 
করিষ্ন। বৃদ্ধ স্বগৃহে প্রত্যাগমপ করিল । 
পরীদিগের সহায়ভাক্গ) হাতেম জে 
স্থান হইতে শাহাবাদ নগরে প্রত্যা. 
গমন করিলেন 3 শাহাবাদে উপস্থিত 
হইয়া পাস্বশালায় গমন করিক়্া, তিনি 
প্রথমতঃ মুনিরশামীর সহিত্ত সাক্ষাৎ 
করিলেন । যুনিরশামী াহাকে 
দেখিয়া অতিশয় আহলাদিত হইল । 
তাহার পর হুসনবানুর নিকট গমন 
করিয়! হাতেম তাহার নিকট আপ- 
নার ভ্রমণ বর্ন করিলেন এবং কি 
অবস্থায় তিনি সেই বুদ্ধকে দেথিক্কণ- 
ছিলেন এবং কিরূপে তিনি তীাছার 
হুঃখ মোচন করিয়াছেন, সে সকল 
কথাও তিনি বলিলেন। হুসনবানু 
হাতেষের সাহস ও বীরত্বের অনেক 
প্রশংসা করিলেন ছুই 'তিম গ্রিন 
বিশ্রামের পর, হাতেম হুসন্বান্ুকে 
চতুর্থ প্রশ্নের কণ জিজ্ঞাস] করিলেন " 
হুসনবাল উত্তর করিলেন?” পাকা 


“বাকি সাদ! বাজিতেছে।গহ্াবাযী 


সদাই সখী কেন একখা বলি” 


তেছে খেই সাপ আপনাকে ছআালিতে 


দশম অধ্যায় । 


হইতে 1” হাতে জিঙ্চাসা কবিলেন,-- 
“সে দ্ব্যক্তি কোল দেশৈ থাকে । ছমপন- 
ধু উাহ। বলিতে পাবিলেন না 
কিশ্ত হার দাই বলিল ধে,--“আমি 
গুলিয়াছি কোক নামে এক দেশ 
আছে? সেই স্থানে এক তাক্তি গ্রই 
কথা বলিতেগ্ছছ ।” 


চতুর্থ প্রশ্ন । 


সত্তালাদী সদাই তুখী 

দশম অধার ণ মুত লঙ্গিত বুক্ষ। 

চতুর্থ প্র পু হর নিশি ভাতেম 
শাহাবাদ হই বাছির হইজেোন'। 
নূন পথ জম কিয়! আঅবশেশে 
ভিনি এক পা ব্য প্রদেশে পিষা উপ- 
স্থিত হইপেল। সেস্থাতুন একটা নদী 
দেখিতে পাইলেল, কিন্তু দেই নদিতে 
শরজ প্রবাহি 5 হইতেছিল। কোথা 
হইতে শোদিত আলিতেছে, তাহ! 
দেখিষার নিষিত্ত হাতেম আোতের 
বিপরীতপ্পিকে অগ্রদধ হইতে *লাগি- 
গন 1 হই 'দিন পরে এক হেন 
 সিকউ তিনি গিক়াশ্উপন্থিত হইলেন 
নেই হেক্জীরে একটী বৃষ ছিল, 
নেই ধ্জগাখায় বহুসংখক্ফ নারী” 


খঠ. 


মুড ঝুলিততেছিল | সকলেছ উপরে থে 
মুণ্ডটী ধুলিতেছিল, তাহ সর্বাপেক্ষা 
বখবতী নারীর মর্তক 1 তাহার রুপ 
দেখিয়। হাতেমের যব ধিচশিত হইল। 
হাতেম ভাবিলেন,- “কোন হুরাজ। 
এবপ পরমা হুন্দবীব মস্তক কাটিয়া 
বক্ষে লর্মমান কবিগ্কাছে। হাতেম 
সেই বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন ; গ্মার, 
তৎক্ষণাৎ বৃক্ষস্থিত মুণডগুলি খিল্‌ খিল্‌ 
করিয়া! হাসিঘা উঠিল । ক্রমে সন্ধ্যা 
উপস্থিত হইল তখন এক একটা মুত 
বৃক্ষ হইতে ম্বলিত হইয়া হদে পত্তিত 
হইতে লাগিল । মুণ্ড পতিত হুইবামা্র 
তাহ হইতে এক একটী পরমা-হন্দরী 
পরীর আবির্ভাব হইল । তাহার প্র 
হদের উপর শুন্দব এক্টী অটালিক। 
উখ্িত হইল! তাহা ভিতর একটা 
বত্র-সিংহাসন ছিল। সর্দাপেক্ষ 
হন্দরী পরী,-হাতেম যাহার রূপের 

সা! "করিয়াছিলেন, সেই প্র 
সিংহাসনে খিযা উপবেশন কিল । 
অন্যান্ত পরীগণ চারিদিকে 
নৃত্য সীত্ব করিতে লাগিল । আহারের 
মক ড হইলে, পরীর্দিশের 
কর্জী, এক হাখ্টে নানাবিধ 
খাদ্য সামগ্রী ছাতেষেক নিকট প্রেরণ 
করিল, হাতেম সেই দাসী এই 
বহস্ট্রেয়' কারণ জিজ্ঞাসা করিগেন । 


প২ 
দাসী উত্তত্র করিল,--"আমি কোন 
কথ! বলিতে পারি না, আমাদের 
কত্র' ঠাকুরাণীকে আপনি জিজ্ঞাস! 
করিবেন |” হাতেম বলিলেন, "যভ- 
ক্ষণ না তোমরা আমাকে এ রহস্তের 
কারণ বলিবে। ততক্ষণ আমি জলগ্রহণ 
কনিব ন11” দাসী গিয়া তাহার কত্রী 
ঠাক্করাণীর নিকট এই কথ। নিবেদন 
করিল । সে বলিল,--“মনুষাকে এখন 
আহার করিতে বল, তাহার পর সকল 
কী বলিব,” দাসী আসিস, ভাতেমকে 
মেই কথ? বলিল । হাতেম ভোজন 
করিলেন, ভোজন করিয়া পুনরায় 
তিনি দাসীকে ইহার কারণ কিচ্ছাসা 
করিলেন । কোন উত্ভক না করিয়খ 
দাসী নদীর জলে ঝাপ লিয়া পড়িল, 
হাতেম তাহার পন্পন্ধাবিত হইলেন । 
ক্ষিষ্ত তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। 
হাতেম পুনক্নায় আসিস বুক্ষতলে উপ- 
বেশুন করিলেন। গুধিক্ে গুদের 
মাঝখানে সেই অদ্নালিকার ভিতর 
পরীণগণপ নতা গীত করিয়া সমস্থ রাত্রি 
যাপন করিল । প্রভাত হইলে) তাহারা 
পলক্লান্ত মুণ্ড জইস্বা রূুক্ষে আসি 
লঙ্দরাঁন হই । বৃক্ষ হইতে হাতেমকে 
দেখি সুখ্ঠগ্লি পরর্কাকৎ হাসিতে 
লাগিল ৮ 

হাঁতেমপ্তাবিজেন যে, খএই' খাদক 


তর নিভারি ডিজি তাতিনিয উরি নিভে বারি রি 


হছাতেষভাই । 


ব্যাপাবেকর কারণ আমাকে নির্দেশ 
করিতেই হইবে । আহভা1 ইঞ্খদের 
কত্রী ঠাকুরাখীর কি আধূর্ধব রূপমাধুরী ! 
বোধ হয় কোনরূপ যাছু-বিদ্যান় 
প্রভাবে ইহাদের এইরুপ শোচনীয় 
অবস্থ!। শ্বটিয়াছে। সে দিন সন্ধ্যা 
হইলে, প্নরায় মুণ্ডগলি, জলে পাতিত 
হইল প্নরাঘ তাহার! পরীরূপ ধারণ 
করিল, পুনরায় দের মাঝখানে সেই 
অটালিক উদ্খিত হইল । পুনরায় 
তাহারা পুব্ববৎ নভ্য গীত আরস্ 
করিল । পুল্প ধিনের মত মেদিনও 
দাসী হাতেমের নিকট আহারীয় দ্রব্য 
আনয়ন করিল । হান্তম তাহাকে 
বাপিলেল,তভোমাদেক বিষণ বলি- 
ধার নিমিশ কাল তুমি আমায় নিকট 
প্রতিচ্ছা করিয়াছিলে, কিন্তু তাহা তুমি 
বল নাই ; অতএন আঙজ অগ্রে তুমি 
তোমাদের নিব্রণ না ধলিলে, আমি 
কিছুতেই তক্ষ্য ভোজন করিব না 
গালী শিষ্াা কতীর নিকট হাতে 
স্গন্ধীয় সমস্ঠ কথা নিবেদন করিল । 
কত্রী বলিল,--"স্ইে লোককে বলিখে, 
যে তাডার আহার হইলে আন্বা আমি 
তাহাকে আমার নিকট আনক্ন 
করিব ।” দাসী আসিয়া হাতেষফকে 
সেই কথ! দকিল, হাতেম আহার কছছি- 
লেন। স্থাহাযাছে তাঙাগ কত্রী;্‌ 


দশম স্বধরীি'। 


খত 


নিকট লইয়ঃ- যাইবার জন্ত 'তিনি | হইয্া বলিতেছেন, যে “হে হাতেম 


দাদবকে বলিলেন । পাস কোনরূপ 


উত্তর না করিনা, জলে ঝাঁপ দিক্বা 


পড়িল, হাতেমও তাহার সঙ্গে জলে 
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। জলে ডুবিয়া 
হাতেম ব্হুদর চলিক! যাইলেন, খআব- 
শেষে ঘখন উহার পা মাটা স্পর্শ 
করিল; তখন তিনি দেখিলেন, সে 
হদও নাই, সে নদীও নাই, সে পরীও 
নাই। তিনি এক বিস্তুত মকভমিতে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । হাতেম 
সেই মরুভূমির এদিকে ওদিকে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন । প্রভাত হইল। 
দিন হইল, পুনরায় রাত্রি হইল, এই 
রূপে দ্বিনের পর দিন কাটিয়া! গেল, 


তথাপি সে মরুকমি তিনি পার হইতে | 


পার্রিলেন না । সেই পরীগণকেও তিনি 
দেখিতে পাইলেন না। ক্ষুধার ও 
তয় তাহার তেহ শীর্ণ ইয়া গেল। 
অবশেষে নিতান্ত ক্লান্ত ও কাতর 
হইস্বা এন দিন তিনি একস্থানে শুইয়া 


স্ৃকাধ্য বিস্জন করিয়া মিছ্ামিছি 
কেন তনি মায়াজার্ো 'আবজ্ধ বহি" 
ষাছ। তুমি যেপরীগণকে দেখিসক়্াছিলে, 
তাহারা যাছুকরের কন্যা ও জহচরী ; 
অতএব তাহাদিগকে দেখিবার আশ 
তুমি পরিত্যাগ কর |”: নিদ্রাবস্থাতেই 
হাতেম উত্তর করিলেন, যে “পরী- 
দিগের করার রূপ দেখিয়া! আমার আন 
মোহিত হইক়াছে। তাহাকে দেখিবার 
নিমিস্ত আমার মন অতিশয় কাতর 
হইয়াছে, যর্ধি তাহার নিকট আষাকে 
লইয়া যাইতে ' পারেন, তাহা হইলে 
আমি বড়ই অন্গহঠীত হইব ।” বৃদ্ধ 
উত্তর করিলেন “যে স্থানে তুমি পরী- 
দিগকে দেধিয়াছ, তাহাকে মায়াস্থান 
বাঁ তিলিস্মাত বলে, যদি নিতান্তই 
তুমি সে স্থানে যাইবে, তাহা হইলে 
চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার এই বষ্ঠী 
স্পর্শ করণ” হাতেম তাহাই করিলেন, 
ক্ষণকাল পরে মহাপুরুষ অগ্তুস্থিত 


পড়িলেন। উঠিবার তাহার আর | হইলে, হাতেম চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, 
শক্তি ছিল ল।। হাতেম ভাবিলেন: | যে তিনি দেই পরি-মুণ্ড সম্বলিত 
যে এই স্থানেই আমি আয়ার জীবন | বৃক্ষের তলে , ফাড়াইম্সা, আছেন । 
শেষকরিব। সহসাহাতেষের নিদ্রা] হাতে ভাবিলেঈ যে, এবার আমি 
আরেশ . হইল,  অপ্রাবস্থায় শ্দিনি, 1: পরীদিগের কন্রাকে সহজে ছাড়িব 
বেখিজেন,' যে এক পবিত্র বুদ্ধ পুকুষ | নলা। বুক্ষে উঠিয়া, স্বহন্তে হী মুড 
/আজিয়। : াহার শিয়রে  দণ্ডাক্মান,. আমি . শ্রহণ কক্দিব:. এই বলিয়া, 


৭& ূ হাতেই । 


হাতেম গাছের উপ্বর উঠিতে লা্গি- 


শেন, কিছুদূর খাই, তিনি উঠিয়্াছেল,. 


আর বৃক্ষ। সবলে & ছুলিতে লাগিল । 
হাতেম ছুই হাত দিয়া সবলে শাখা 
খ্রিদ্থা রাছিলেন ৷ এই সময বৃক্ষ ছুই 
ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রকাণ্ড একটা 


গহ্বর বাহির হুইক্বা পড়িল। সে গহ্বর 


হাতেমকে গ্রাদ করিবার উপক্রম 
করিল । স্বোর বিপদ দেখিয়া, হাতেম 
ঈশ্বরকে বার বার ডভাকিতে লাগিলেন । 
কৃপা কত্রিক্কা ঈশ্বর সেই পবিভ্র 
পুরুষকে পুনঝায় প্রেরণ করিলেন ? 
পবিত্র পুরুষ আসিগ়, সেই রৃক্ষে যী 
আঘাত করি:লন, তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ 
হুস্থির হইষ! দীড়াইল, এবং গহ্বর 
অদৃশ্ঠ হইয়া পড়িল। পবিত্র পুকুষ 
তাঙার পর বলিলেন.--"হাতেম ! এ 
পন্ধীকে লাভ করিবার "নিমিত্ত যদি 
নিভান্তই বাসন! হইস্্া থাকে, ভাহা! 
হইলে, পুনঃল্পায় তুমি বৃক্ষে আরোহণ 
কর। ভাহা হইলে তোমার মন্তকও 


পরিদিশের মত বুক্ষে পুলিতে খাকিবে, 


আর তাহাহইলে পরীদিগ্গের কত্্ণুকে 


তুষি লাভ কৰজিতে পারিবে ।” এই. 


কথা. বলিয়া ম্হাপুগ্জ্ৰ সঅন্তক্ধান 
করিলেন। 


উঠিতে ক্রাপিলেক, গাছের উপরে 


উঠিয়া। “যা ইস্পপরী-কর্জীরি মুখ ' স্পর্শ 


হশতেম পুমা, গাছ, 





করিয়াছেন, আর. তচক্ষপাৎ তাহার 
নিজের শরীর ভূইতে মুড বিস্ছিম্ 
হইয্রা সেই বৃক্ষের শাখায় ঝুলিতে 
লাগিল, ও তাহার শরীর নীচে 
নদীতে গিয়া পড়িল | | 


'প্রকাঁদশ অধায় __মহাপুরর্ষের অবির্ভাব।, 


সমস্ত দিন হাতেমের মুণ্ড এই. 
ভাবে গাছের শাখায় ঝুলিতে লাগিল । 
সন্ধ্যা হইলে অন্যান্ত পরীপিগের সায় 
হাতেমের মুণ্ডও নদীর জলে শিক! 
পড়িল ; তাহার পর অস্তান্ত পরী-. 
দিগের স্তায় তিনিও পূর্ণদেহ প্রাঞ্চহও 
জীবিত হইয়্া,সেই অট্ালিকার ভিতর 
গমন করিলেনঃ সেম্থানে যথারীতি 
নত্য ীত হইতে লাগিল । হাতেম 
পরীকত্রীর পিংহাদনের পার্কে বিনীত 
ভাবে দাড়াইয়া রহিলেন। আহামের 
সময় উপস্থিত হইলে, পরীকত্রা 
হাতেমকে কেবল একবার প্রিজ্ঞাসী,' 
করিল--তুমি কে % মায়া জাঙ্গে 
হাতেমের বুদ্ধির ভ্রশ হইয়াছিল. 
অতি হ্বিনীত, ভাবে. হাতের উত্তর 
করিলেন,-- “আমি মনুষ্য |. চিরকাল, 
আপনার দাসত্ব কি, ইহধই আমার 


কাষলা” এসে রাত্রি পরী হাতেমকে 


আর কিছু বলিল লা। প্রভাত হইংলে, 


একাদশ অধ্যায় । | ৭৫ 


অস্ঠান্য পরীদিগের ন্যায় হাতেষের 
মৃণ্ড বক্ষে গিয়া। লম্ববাদ হুইল । 
বন্ধ্যা হইলে পুনরাক়্ হাতেম তাহা- 
দিগের' সহিতত অট্টালিকায় গমন 
করিলেন, _-এইরগে বহু দিন ফাটিয়' 
গেল, ছাতেম কিন্ত পরীকত্রীকে 
লাভ করিতে পারিলেন না। 

ঈশ্বর কর্তৃক যে স্বর্গীয় দূত 
হাতেমের নিকট পৃর্কে প্রেরিত হইয়া 
ছিলেন, এক দিন হাতেমকে তাহার 
স্বরণ ভইল, তিনি ভাবিলেন,_- 
“হাতেম কর্তৃক সংদারের অনেক 


ঝুলিতেছে? আরু কি উপায়েই কা 
ইহাকে আমি' লাভ করিতে পাতি, 
অনুগ্রহ করিয়া! এই. সমস্ত বিবরণ 
আপনি প্রদান করুন” 

মহাপুরুষ উত্তর কার্িলেন, পিছু 
দূরে আহম্মদ নামক এক পর্ধভড আছে, 
সেই পক্বতে আহম্মধধ নামক এক 
বাদসাহ আছে, 'আহম্মষ বাদসাহ যাদু 
বিদ্যায় বিশারদ । তাহা ব্যভীত 
তাহার অধীনে দ্বাদশ হল বড়বড় 
যাদুকর আছে । যাহার রূপে তুমি মুক্ধ 
হইয়াছ, সে সেই আকঙ্গদের কন্তা। 


উপকার হইতেছিল, কিন্ত সে যদি ইহার নাম জব-ই পোল্। কন্ত! যুবতী 
মায়াজালে এইরূপ আবদ্ধ থাকে, হইয়া এক দিন পিতাকে বলিয়াছিল 
তাহণ হইলে সে সমুদয় কাজ আর | যে, পিতঃ ! কোন নুপাত্র আনিয়া 
হাসম্পন্ন হইবেনা। অতএব হাতেমকে | তাহার হস্তে আমাকে অর্পণ করুন ।” 
উদ্ধার করা আবশ্ঠক |” এইরুপ চিন্ত! ; এই কথায় যাছকর ঘোরতর ক্রোধা- 
করিয়া পবিত্র পুরুষ দেই বৃক্ষের ূ বিষ্ট হইয়া! জহচরীদিগের সহিত 
নিকট আসিয়া ' উপস্থিত হইলেন! | কন্তাকে এইরূপ মায়াজালে আঁবজ 
বষ্ঠী স্পর্শে হাতেমকে জীবিত করিয়া | করিয়া» রাখিয়াছে । দিনের বেলায় 
তিনি বলিলেন, “হাতেম সমুদয় কাজ | ইহাছ্গের মুণ্ড গাছে ঝুলিতে থাকে । 
কন্মে জলাগুলি দিয়া এরূপ মায়াজালে ৷ রাত্রিকালে জীবিত হইস্সা1, আমোর 
আবদ্ধ থাকা তোমার মত লোকের কি | আহ্লাদ : করে। অভএব হাতেম! 
কর্তব্য ্ব* হাতেম বলিঞ্েন “মহাত্মন! | তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। 
পরীকর্রীর বূশে আমি নিতান্তই মুগ্ধ র নতুবা তোমীকৈও চিরকাল এইরূপ 
হইয়্াছি” কোনরূপে মনকে গ্রবোধ | যাহজালে আবদ্ধ 'হুইয়া থাকিতে 
দিতে পারিতেছি না । এ কে. | হাইবে । 

কেসই..বা ইহার মৃণ্ড বৃক্ষে এরূপ | হাতেম উত্তর ক্সিলেন;-*্এই 


9 . ছাক্তেমভাই । 


হুন্দবীর় পে আমার মন নিতান্তই 
আরুষ্ট হুইক়্াছে। আমি কিছুতেই 
ইহাকে ভুলিতে পারিব ন.। দ্বাহুকরের 
সহিত যুদ্ধ করিয্লা তাহাকে পরাব্জয় 
কারিয়।, আমি এই কন্তা রত লাভ 
করিব ।” মহাপুরুষ বলিলেন “সে 
খাছুবলে বলীয়ান ? যুদ্ধে ভাহাকে তুমি 
কিছুতেই পরাজিত করিতে পাপ্সিবে 
মা, কিন্ত তোমাকে আণি এক মুক্ত 
প্রদান করিতেছি, নিতান্তই ঘি তুমি 
জেই কগ্তারহ লাভ করিবার নিমিত্ত 
ইচ্ছা করিয়াছ, তাহ! হইলে তুমি সেই 
আহম্মদ পর্বতে গমন কর, কোনরপ 
বিপদে পড়িলেই এই মহামদ জপ 
করিবে, এই 
 সমুদ্বাক়্ যাডুই ব্যর্থ হইবে । এই মল্ত- 
বলে তাহাকে অনায়াসেই পরাজিত 
 ক্ষরিতে পারিবে, তখন তুমি সেই 
'-হ্ন্দরীকে লাভ করিতে পারিবে ।" 
এই বলিয়া! মহাপুরুষ হাতেমের করে 
এক মন্ধ শরদান করিস! অঙ্তন্থিত 
হুুলেন। মন্ধ গাভ করি হাতেম 
টক্মাহণ্মদ পর্ববতাতিমুখে, যাত্রা করি- 
লন । | | 

কিছু দর গিরাশগ্থাতেম সম্মুখ 

'ফাছকরের ফেই পর্বত দেখিতে পাই 
লেন, হার নাম আহগ্মদ ব! ভিলিন 
'মাঁখ্ং পর্ব । হাতেম সেই পর্বাতে 


মন্ম-ব্লে যাছুকরের | 


আরোহণ করিতে লাঙ্গিশেন, কিন্ত 
মারাপ্রভাবে হােমের পদঘয় ক্রমশই 
ভারি হুইয়া আদিল, পর্বতের প্রস্তর 
সকল হাত্তেমের পায়ে, বিদ্ধ হইতে 
লাগিল।.. অল্সক্ষণ পরেই হাতেমের 
পদদ্ধয় অসাড় অবশ হইয়া পড়িল; 
তিনি আর চলিতে পারিলেন না, 
নিরুপায় হইয়া! তখন তিনি মঙাপুরুষ 
প্রদত্ত সেই মহামন্ধ জপ করিতে 
লাগিলেন । তাহাতে তাহার সমুদয় 
যাতনা মুতন্ত মধো দর হইয়া গেল। 
হাতেম পনবার্ পব্বতে উঠিতে লাগি- 
লেন। কিছু দূর গিষা সম্মুখে এক 
প্রান্তর দেখিতে পাইলেন, মেই 
প্রান্তরে সুন্দর এক উপবন ছিল । হুদ, 
নদী, বারণ, ফুল, ফল, তর প্রভৃতি 
প্রকৃতির নানারূপ সঙ্জীক় সেই উপবন 
সুসজ্জিত ছিল । তাহার এক পাঞ্জে 
একটী গহন কানন ছিল, সেই কাননে 
শতশত ভয়াধভ হিহত্সর জন্তু রিচরণ 
করিতে ছিল, ভয়দ্ছর রবে হাত্েমকে 
তাহারা গ্রাম করিতে ধাবিত হইল । 
প্রাথ হয়ে হাতেম মেই পবিত্র পুরুষ 
প্রদত্ত মহামন্্র, জপ করিবামাত্র সেই 
বস্ত পশুগণ “স্মীভ়ত হইযা! গেল । 


আহম্মদ বাদশাহর নিয়োছিত হন 


রক্ষকগণ এই .আশ্চর্্য ব্যাপার দেখিয়া 
সাতিশষ ভ্বীত হইল ও ছে স্কান। 


একাদশ অধ্যায় ( . গুণ 


১. 
হইতে পলান্ন করিয়া, প্রভুর নিকট | কৃত্রিম রাজকন্তা নানারূপ মিথ্যা কথ। 
পিয়া সমুদয় বিবরণ নিনেদন করিল ।  কহিষ়্া হাতেমের মন মোহিত করিল 
বাদশাহ গণপন। কুরিয়া দেখিলেন | ও অবশেষে তাহাকে হুরাপান করা- 
যেয়ে সনয়ে আবির দেশের তয় | ইল। মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া 
রাজপুত্র হাতেম । আলিক্সা তাহার | হাতেম মহাপুক্রষের মন্ত্র বিস্মৃত হুই- 
মায়াজাল বিনাশ করিবে, সেই ; লেন ও তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানে 
সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিসে | হইয়া পড়িলেন। তখন' দেই 'কুত্রিষ 
হাতেষকে ট্দ পরাজয় করিতে পারিবে, | রাজকন্তা ও তাহার সহচরীগণ 
দেই চিস্তাই দে করিতে লাগ্গিল। | হাতেমকে বন্ধন করিয়া আহম্মদ বাদ. 
অবশেষে চিন্তা করিষা, মায়াবলে | শাহের নিকট লইস্া গেল। 
আপনার কন্তা ও তাহার সহচরী- ! আহম্মদ বাদশাহ হাতেমকে দেখিয়া 
দিগের মত -কুত্রিম কতকগ্লি : । বিস্মিত হইল, এব মনে মনে ভাবিতে 
পরী শষ্টি করিল। ক্ত্রিম রাজ- | । লাগিল, “আহ! এমন রূপ ত কখন 
কন্ঠাকে সে আদেশ করিল, ৃ দেখি নাই। ইভাকে বধ কবিতে 
“সস্ঠর তমি হাতেমের নিকট গমন ূ আমার মন হইতেছে না, এই ব্যক্তি 
কর, কোনরূপে তাভাকে তুমি সুরা- | আমার জামাত হইবার উপবুক্ত পাত, 
পান করাইবে, তাহা হইলে মহা | কিস্কা এ শক্রবেশে আমার দেশে 
পৃর্ণষ-প্রদন্ত মহামন্ত্র €স নিক্ত | আনিয়াছে, অতএব ইহাকে শিক্ষা 
। তখন অনায়াসেই আমি | প্রদান করিতে হইবে ।” যাছকরের 
তাহাকে পরাজিত করিতে পারিব।” 1 দেশে তিনটা গহ্বর ছিল, একটী 
এইরূপে আনিষ্ট হইস্] সেই কুত্রিম- | অগ্রিতে পরিপূর্ণ, একটী জলে পরি 
রাক্ঘ-কন্তা হাতেমের নিকট গমন: পূর্ণ, একটী শুন্য ছিল। হাতেমকে 
করিয়া বলিল,--প্রাণনাথ ! আপনি ৰ শিক্ষা দিবার জন্ত তাহাকে শুন্ভগহ্বরে 
আমার জন্ত কতই না কষ্ট ভোগ করি- 1 ফেলিয়া দিতে বাদশাহ আদেশ করিল; 
ক্াছেন। এক্ষণে আপনীর দাসী | কিন্ত ভৃক্ষগণ ভুলক্রমে তাহাকে 
আপনার চরণ সেবার নিমিত্ত আমি- | অগ্সিতে নিক্ষেপ করিল ও দেই কাজ 
মাছে।” হাতেম আগ্রহ সহকারে | করিয়া তাহারা বাদশাহকে থিস্ক। 
পরীকে আপনার নিক্টট বসালেন । : সংবাদ দিল । আহমদ জীদ্ধকর গগন" 


রী হঠতেমাতাই. 1. 


'করিয়া জানিতে পরল যে, হাতেমের 
নিকট হুইটী..আশ্চধ্য দ্রব্য আছে, 
তাহার ' গুদে, অমিতে তাহার মৃত্যু 
হইরে ন$ .এই ছুইটী দ্রব্য লাস্ব 
করিবার নিমিত্ত যাছুকবের ইচ্ছা 
হইল, কিন্ত সে দ্রানিতে পারিল, যে 
হাতেম শ্বইচ্ছায় না দিলে, কেহ সে 
বস্ত লাভ করিতে পারিবে না। 
আহম্মদ জাতুরুর হাতেমকে গহ্বর 
হইতে উত্তোলন করিবার নিমিত্ত 
আদেশ করিল, অগ্রিতে হাতেম দ+ 
হন মাই দেখিয়, সকলেই আশ্চধ্যা 
বিত হইল। ভাতেমকে বাদশার 
আদেশে তাভারা ঝরণার নিকট লইয়া 
প্রেস, তাহাতে সরান করিয়া হাতেমের 
শরীর শ্ষিগ্ধ হইল, তখন ভল্লক কন্তা 
প্রদত্ত মুহরা লাভ করিবার নিমিত্ত 
বাদশাহ পুনরাষ সেই মায়াময়ী 
কত্বিম রাজকন্তাকে হাতেমের নিকট 
প্ররণ করিল। কৃত্রিষ রাজকন্ত। 
'আ[সিয়! পুর্বাব্ নানারূপ প্রিপ্ত কথা 
বন্দিয়া হাতেমের মনকে মোহিত 
করিল, অবশেষে সে বলিল, “প্রাণৃনাথ 
ধদি'ভুমি ঘর্খার্থই আমাকে ভালবাস, 
তাহা ভুইলে একটা ভিক্ু* আমাকে 
প্রদান কর । হাতেম বপ্সিলেন, “পাপ 
আেক্ষ! তোমাকে আমি ভালবামি, 


'পৃথিবীন্ধে হোস কি বঙ্গ আছে, বাছা, 


তোমাকে আমি প্রদান করিতে জা 
পারি ?” কৃত্রিম রাঙ্জ কগ্তা1, বজিল,*- 
“ভল্লুক-কন্া-প্রদর্ত আপনার নিকট 
যে মুহরা আছে, তাহই আপনি 
আমাকে প্রদান করুণ।” তাহাকে 
দিবার নিমিজ্ত হাতেম তৎক্ষণাৎ, .মেই 
প্রস্তর খণ্ড বাহির করিলেন, এমন 
সময় ঈশ্বর প্রেরিত সেট মহাপুরুষ 
আবির্ভূত হইয়া হাতেষকে ভহ্্না 
করিয়। বলিলেন,-“কি কর? তুমি 
নিতান্তই জ্ঞানহত হইয়াছ ? ভশ্রুক 
কম্তা- প্রদত্ত মুহরার গুণে লানা স্থানে 
অগ্রি প্রভৃতি বিপদ হইতে তুমি রক্ষা 
পাইয়াছ। এ এশুভরা ৩ন্তকে প্রধান 
করিলে আর তোমার রক্ষা নাই। 
য/ভাকে বাজকন্তা। বলিক্কা তুমি প্রতীত 
করিতেছ, সে প্রক্লুত রাজকন্তা নছে। 
মুয়া-সম্ভত কৃত্রিম পরী, অতএব মুছর। 
তুমি ইহাকে প্রদান করিও ন।, 
ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া মেই মহামন্ত্ 
জপ কবর ।” এই নলিয়া মহাপুকুয় 
অন্তর্ভিত হইলেন । 


তরকারি 


বু্নশ আয ।-যাছুভঙ্গ | 


সুচী হুইস্্ হাতেম .সেই মহামুন্ত 
জপ করিতে লাগিলেন, মন্গবলে এই 


কত্তিষ্থ পরগণ ছক্্রীভৃত হইয়া গেজ, 


হাদশ' অধ্যায় । 


গণনা করিয়া আহক্মদ যাছকর সমজ্য 
বিষয় অবগত হুইল তাহার সমুদক় 
চেষ্টা বধা হইল দেখিয়া সে আপনার 
গুরু সরবার্ন যাহুকে স্মরণ করিল। 
গুরু আসিয় উপস্থিত হইলে, আহম্মদ, 
তাহাকে হাতেমের বিবরণ প্রদ্দান 
করিল। গুরু বলিলেন, “এ হাতেম 
সামান্য বীক্তি নহে, পরোপকারে 
এ ব্যক্তি আপনার জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছে, ইহার প্রতি ঈশ্বরের অনু- 
গ্রহ আছে, ইহাকে তুমি পরাজয় 
করিতে পাত্িবে না, তবে তুমি এক 
কাজ কর। আমি তোমাকে একটী 
মন্ত্র দিতেছি, সেই মঙ্তবলে হাতেম 
ব্রাত্রি কালে তোমার কন্যাকে সপ্র 
দেখিয়া অশুচি হইবে, তখন তুমি 
অনায়াসে তাহাকে ধৃত করিতে 
পারিবে । কিস্তু তোমাকে আমি পুন- 
র্ার বলিতেছি,--“ঈশ্বরানুগৃহীত ব্য- 
ক্তিকে কেহ বিনাশ কবিতে পারে 
না 1 এই খলিয়া গুরু সেই মন্ত্র 
দিধ্ব! প্রস্থান করিজেন। সেই মন্ত্বলে 
রাত্রিকালে হাতেম অশুচি হইলেন, 
প্রাতঃকালে ধাছুকর এক ভয়ানক 


দৈত্য প্রেরণ" করিল, দেই দৈত্য 


হাতেমকে ধরিকা আহণ্মদের লিকট 
লইয়া গেল। শুচি অবস্থায় হাতেম 
মহাপুকধ-প্রদস্ত মন্্ জপ করিতে 


৭৯ 


পারিলেন না। যাদুকর, হাতেমকে 
শঙ্খলাবন্ধ করিয়া এক অন্ধকৃপে 
নিক্ষেপ করিল । 

সাত দিন হাতেম দেই অন্ধকৃপে 
পড়িয্ু। রহিলেন, যাদুকর তাহাকে 
একটু জল পধ্যস্ত প্রদান করিল না। 
অষ্টম দিবসে আহম্মদ 'বাদসাহ 
হাতেমের নিকট পিস্বা বলিল,---সুমি 
যর্দি আমাকে মেই ভল্লক-কন্ঠা-প্রদত্ত 
মুহরা ও জন-প্রদত্ত যষ্ঠা প্রদান কর, 
তাহাহইলে তোমাকে আমি এখনি 
মুক্ত করিব । হাতেম বলিলেন, “যদি 
তোমার কন্তার সহিত আমার বিবাহ 
দাও, তাহাহইলে এই ছুই, বস্তই 
তোমাকে আমি প্রদান করিব। 
আহম্মদ যাছুকর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 
“প্রাণ থাকিতে আমার কন্তা আমি 
কাহাকেও প্রদান করিব না।” তাহার 
পর, যাদুকর আপনার ভূত্যপ্থণকে 
আদেশ করিল, “এক কুপে নিক্ষেপ 
করিয়া বড় বড় প্রস্তর মাক্গিয়াঁ 'এই 
ব্যক্তির মস্তক চর্ণ করিয়া তোমর! 
ইহাকে বধ কর; ভূত্াক্সপ হাতেমের 


মস্তকে প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল, 


প্রস্তর ছি ক্রমে” কুপটা পরিপূর্ণ 
হইয়া! গেল, তখন ভূত্যগশ যাছুকরের 
নিকট নিক নিবেন করিল, “মছু? 
রাঞ্জ! পাথর মারিক্ মৌ ব্যক্তিকে 


৮০ লি হাতেমভাই$ 


আমরা বধ করিয়াছি । কিন্তু আহম্মদ 
যাদুকর গণিয়। দেখিল হাতেমের প্রাণ 


বধ হয় নাই। 


বাত্রিকালে হাতেম পিপাসায় 
মিতান্ত কাতর হইয়া কপেন্ধ ভিতর 
হইতে রক্ষকগণকে বলিলেন,-_যে, 
"ভাই সকল! তোমরা যদি একবার 
আমাকে এ নিঝরের নিকট লইয়া 


যাও, তাহ? হইলে আমি বড়ই অনু- 


গহশত হই।" ব্রাজার ভয়ে কেহই 
কিন্তু 
গভার রাত্রিতে যখন প্রহক্বীগণ নিদ্িত 


মে কথায় সম্মত. হইল ন1। 


হইল, তখন তাহাদের মধ্যে সর্তক 


নামক একজন প্রহরী নিঃশকে প্রস্তর 
সরাইয়া হাতেমকে কপ হইতে উত্তো- 
লন করিল এবং তাহাকে নিঝরের 
নিঝরে ল্লান 
করিয়া হাতেম শুচি হহলেন, তাহার 


দিকট লইয়া গেল। 


ঘা পান করিয়া পিপাসা দূর করি- 


লেন, তখন সেই প্রহরী রুলিল, 


“আমি তোমার উপকার করিয়াছি, 
পন্রস্কার রূপ ভন্রুক-কন্তা-প্রদত্ত 
সুহ্াটি আমাকে প্রদান কর।" 


হাঁতেষ বলিলেন, “আহম্মদ যাঢুকরকে 


বধ করিয়া তোমাকে শামি এই 


রাজ্যের, কাজা করিতে পারি, কিন্ত 


মৃহরা তোষাকে সাথি দিতে পারি, 
নাং. শ্রী হাতে সন্তুষ্ট হইল 


না, বলপুর্র্বক হাতেমের নিকট হইতে 
মুহরা লইবার নিমিত্ত মন্ত্বলে সে 
ছুইটি দৈত্যের কজন করিল । দৈত্যপ্ধ় 
হাতেমের প্রতি ধাবিত হইল, হাতে 
মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন) সেই মন্- 
বলে দৈত্যদ্বয় ভম্ম হইয়া গেল। 
তাহাতে প্রহরী ভীত হইয়া সেই স্থান 
হইতে পলায়ন করিয়া অন্তান্ঠি প্রেহরী- 
গণের সহিত নিঃশজে শয়ন করিয়া 
বুহিল । 

প্রাতঃকাল হাতেমকে কপের 
মধ না দেখিয়া, অতান্ত তীত হয়া 
বাদশাহের নিকট সংবাদ প্রেরণ 


করিল। অ:হম্মদ যাঢুকর গণিয়। দেখিল, 


সরতক্‌ প্রহরীর সহায়তায় হাতেম 
কুপ হইতে বাহির হইয়াছেন। ক্রুদ্ধ 
হইয়া যাহুক্ষর সরতকৃকে বধ করিবার 
নিমিত্ত আদেশ করিল । প্রাণ ভয়ে 
সরতকৃ গিয়া! হাতেশের শরণাপ 
হইল, হাতেম তাহাকে অভয় প্রদান 
করিলেন, এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
আহম্মদের বাটার দিকে. অগ্রসর হই- 
লেন, যাদুকর হাতেম ও তাহার 
সঙ্গীকে বধ করিবার নিমিত্ত নালা ক্ষণ 
মায়াজাল বিস্তার করিল, কথন বিপধ্যয় 
অধিরাশি স্থষ্টি করিল, হাতেমের : 


উপর কখন পর্বতবৃষ্টি করিতে লাগিল, 
কখন সর্প কৃষ্টি করিতে লাগিল/ কখন 


) 


গ্াদশ অধঠায় । 


আকাশকে মেখাচ্ছনন করিয়া হাতেমের 
উপর ক্ষন ঘন বজ্র বৃষ্টি করিতে লাগিল, 
ক্গিন্ত মহাপুরুষ-প্রদত্ত মন্ত্রবলে বাঁছু- 
করের সমুদ্ণ মায় ব্যর্থ হইল । অব- 
শেসে ফাঁছকর সসৈন্ত হাতেমের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । 
মন্ত্রবলে হাতেম সৈম্ভগণকে পরা- 
জিত করিলেন। অনেক সৈন্য নিহত 
হইল । অবশিউ সৈন্ভ রণে ভঙ্গ দিল, 
খন আহম্মদ যাছকর নিরুপায় হইয়া 
সেই অবশিষ্ট সৈম্তকে মায়াবলে বৃক্ষ 
নুরিণত করিল ও নিজে মাধাকাঁশে 
বিলীন হইয়া গেল । আহম্মদ যাদুকে 
অকশ্যা হইতে দেখিয়া ভাতেম জর- 
তকুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“আহম্মদ 
যাদুকর কোথায় গেল? সব্বতক 
উত্তর . করিল. “আহম্মদ যাছু এক্ষণে 
কষলাকু নামক প্রধান যাহুকখের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ! সেই কম্‌- 
লাক যাহকরদিগের শ্রেঞ্ঠ ; মায়াবলে 
দে আকাশ চন্দ, শূর্ধ্যঃ ও নক্ষত্র আপি 
কৃষ্টি করিয়া আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া 
পরিচয় দিয়া থাকে ” 
হাতেম বঙ্গিলেন,-- “সেই, নিরা- 


কার স্তরক্ষ বতীত অন্য কেহ পরমেশ্বর 


নাই”? তাহাকে স্মরণ করিয়া চল 
আমরা কমলাকের দেশে গমন করি 1” 
সর্তক, উত্তর করিল, _দ্যদি আপানি 
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মেই সর্ধশ্রেষ্ঠ যাদুকরের দেশে  গ্রমন 
করিবেন, ভাহাহইলে সঙ্গে কতকগুলি 
সৈম্ত লইয়া! চলুন। চারিদ্দকে এই 
যে সমুদয় বৃক্ষ দেখিতেছেন, ইহারা 
প্রকৃত বৃক্ষ নহে। ইহারা মনুষ্য, 
আহম্মদের যাছুবলে ইহাদের এই 
দুর্দশা] হইয়াছে ।” এই কথা শুনিয়া) 
হাতেম একটী পাত্রে কিঞ্চিত জল 
লইস্া তাহা মন্ত্রপৃতঃ করিলেন । জল 
পাত্রটা সরতকের হস্তে দিয়! বৃক্ষ- 
দিগের উপর সেই জল সিঞ্চন করিতে 
তাহাকে আদেশ করিলেন । জলস্পর্শে 
সেই সমুদয় বৃক্ষ পুনরায় মনুষ্যের 


আকার ধারণ করিল। মানবাকার 
প্রাপ্ত হইয়া তাহারা ভাতেমকে 
ভূয়োডয়ং ধন্যবাদ করিতে লাগিল । 


হাতেম তাচাদিগকে অঙ্গে লইষ। 
কমলাকের দেশাভিমুক়ে যাত্রা করি" 
লেন। 

পঞ্চে যাইতে যাইতে এক স্থানে 
হাতেমের সৈম্তগণ বৃহৎ একটা সয়ো- 
বর দেখিতে পাইল । পিপাসায় তাহারা 
কাতর ছিল, তাহার স্রোববের জল 
পান করিল, কিন্ত আহম্মদ ইহার জল 
মন্ত্রপুত করিয়ী"বাখিয়াছিল, জল পান 
করিধা মাত্র সকলের, উদর নদী 
হইয়া তাহা হইতে জল সির্গনহইছে: 


1 লাগিল". সৈষ্কগণের বিশদ ধেখিয়। 


৮২ .. হাতে্তাই। 


হাতেম চিন্তিত হইলেন এবং সে দিন 
দেস্থানে বিশ্রাম করিলেন। পর দিন 
সৈম্তগণের দেহ আরও স্বীত হইয়া 
তাহারণ মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপ. 
ক্রম হইল, হাতেম তখন বুঝিতে 
পারিলেন যে, যাছুকর মন্ত্রবলে এই 
জল বিষাক্ত করিয়াছে । অতএব মন্ত্র- 
বলে সেনাগপের পীড়া দূর করিতে 
হইবে । এইরূপ চিন্তা করিয়া হাতেম 
একী মন্ত্র পাঠ করিয়া সেনাগণের 
গ্ষেহে ফুৎকার করিলেন । প্রথম কু- 
কারে তাহাদের দেহের স্ফীততা দুর 
হইল: দ্বিতীয় কুকারে তাহাদের 
শরীর হইতে নীল জঙগ নির্গত ভইতে 
লাগিল ; তৃতীগ দুত্কারে তাহাদের 
সমুদয় রোগ দূর হইল । তাহার পর 
হাতেম নন্দ সেই সরোববের 
জলকফেও বিশুদ্ধ করিলেন তখন 
সকলে সেই জলে স্থান করিয়া এবং 
সেই জল পান করিয়া স্গিপ্ধ হইল | 
এদিকে আহম্মদ কমলাক্‌ যাঁছক- 
নে পহে গমন করিয়া হাতেমের 
অমুজ় বিবর্ণ তাহাকে প্রদান কারিল । 


কমলাঙ্ছু তাহাকে আনাস প্রদান 


করিস্বা বলিল -- "তোমার কোন ভয় 


নাই |. সই দুষ্ট হাতেষকে এখনি 
আমি সর্ঘচিত দশ প্রদান করিতেছিন। 


এই বলিয়শি মন্ত্র পাঠ পুর্নক সে 


আপনার পর্কতে ফ্ুতকার প্রদান 
করিল, তত্ক্ষণাৎ, পর্বত 'অগ্নিষয় 
হইয়া ধূধু করিয়া জলিতে, লাগিল | 
হাতেম অসৈষ্তে ক্রমে 

পর্বতের নিকট উপস্থিত 

হাতেমের সঙ্গীগণ বশিল, “মহাশয় 
ক কমলাকের পর্বত; মায়ীবলে উহা? 
অশ্ষিমস্স হইয়াছে ।” এই কথা শুনিয়! 
হাতেম নিজের মন্ত্র জপ করিতে 
করিতে অগ্রসন্র হইতে লাগিলেন। 
ঈশ্বরদত্ত মন্তবলে অগ্নি নির্বাপিত 
হইয়া! গ্রেল। তখন কমলাক পুনরায় 
মায়াবলে আপনার পর্বতের চারি- 
দিকে প্রবল আতম্বতী নদর হি 
করিল, নদীর প্রবল আোত উধালিয়। 
হাতেম ও ভ্টাহার সৈষ্ভদিগকে 
জঙলনিমপ্র করিবার নিমিস্ত ধাবিত 
হইল, হাতেম ঈশ্বরণ্দভ মন্ত্র পাঠ 
করিলেন, ভতক্ষণাৎ নদী শুক হইয়া 
গেল । তখন কমলাকক মাক়াবলে 
হাভেম ও কাহার সৈন্তের উপর মুধল- 
ধারে প্রশ্ুর বৃষ্টি করিতে লাগিল । 
হাতেম মন্ত্র পাঠ করিয়া, কিষধহশ 
ভূমির চুরিদিকে গম্ভী দিয়া) তাহার 
ভিশয় জনৈন্ে বসিয়া রহিলেন । 
গণ্য ভিতর কমলাকের প্রস্তর পতিত 
হইল না? কিস্তু আর চারিখিকে 
্ন্তরবৃষ্টি হইয়া বৃহহ কী পর্বতের 


ক 


দছাদশ অধ্যাঘ়্। 


স্থানটি হইল, তাহাতে কম্লাকের পর্বত 
অনৃষ্ত .হইল। হাতেম পুনরায় মন্ত্র 
বলে সেই প্রস্তররাশি দূর করিলেন, 
কিস্ত তখাপি কমলাকেব পর্বত নষ্ষন 
গোত্র হইল না। তখন হাতেষের 
সঙ্গগ্রণ বপিল যে,“মহাশয় | কম. 
লাক মায়াবজে আপনার পক্জত লুক্কা- 
ইত কৰিছে । এই কথা শুনিয়া 
হাতেম সেই ম্বানে বসিক়! পুনরায় 
মন্্ পাঠ করিতে লাগিলেন, তিন দিন 
পনে কমলাকের পব্ষত সকলের নয়ন 
গোচর হুইন্দ। হাতেম তখন সেই 
পর্ততাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগি- 
লেন । কমলাক ও আহম্মদ তখন ভীত 
হইয়া আকাশে একটী মারাদর্গ 
জন করিয়া তথায় প্রস্থান করিল। 
হাতেম কমলাক পন্দতে প্রবে ! করিয়া 
দেখিলেন ধে, যাহুকরদ্ম্ম পল"য়ন 
করিয়াছে । কিন্তু কমলাকের নগগ্ছে 
শোভ1 দেখিয়া! হাতেম বিস্মিত হই- 
লেন, অন্দর সুন্দর রাজভবন, বড় বড় 
অটালিক।, প্রশশ্ত রাজপথ, নিশ্মীল 
দলিলপুর্ণ সরোবর এইন্ধপ নানা 
সঙ্জান্ন নগরুটি .পরিশোভিত আছে: 
মণিনুক্ত। বহুমুল্য পরিচ্ছদ ফিল সুল 
আহারীয় সামগ্রী, নানারূপ জ্ব্য 
ছারা গোকানগুলি পরিপুণ বিহিয়াছে। 
কিন্তু নগরে এখন একটী প্রারথীও ছিল 


১০৮০ 


ন1। যাছুকরদিগের সহিত সকলেই 
সেই আক্ষাশ দুর্গে আশ্রয় 'লইক়াছে। 
দোকানসমূহে নানারপ হ্খান্য 
দেখিয়া হাতেমের খৈলষ্ভগণ তাহা 
ভক্ষণ কর্সিতে উদ্যত, হইল । হাতেম 
ভাহাপিগকে নিষেধ কৰিক়া বলিলেন, 
“এই অমুদয় দ্রব্য যাদুককপ্রগ মায়াদ্বার। 
বিষাক্ত করিয়া . থাকিবে, : আতএব 
একটু তোমরা অপেক্ষা কর, এই কথা 
বলিয়! হাতেম মন্ত্বলে সেই সমুদয় 
জুব্য পরিশুদ্ধ করিলেন, তখন তাহার 
সৈম্তগণ, তাহা খাইয়। পরিডগ্ত 
হইল। 

হাতেম তাহার পর সঙ্গী দিশগকে 
জিজ্ঞাদা' করিলেন,প্যাছকরদিগের 
আকাশস্থিত সে হুর্গ কোথায় %" সঙ্গী- 
গণ উত্তর করিল,--"অনেক উচ্ছে 
আকাশে এ যে গুন্থজের ভ্তায় দেখ! 
যাইতেছে, উহাই তাহাদিগের মায়া 
দুর্গ 1” গ্াতেম তখন সেই স্থানে উপ- 
বেশন কত্রিয়া] ঈশ্বরকে স্মরণ করিষ। 
সেই মহামক্ক জপ করিতে লাগি- 
লেন। সেই মন্বলে কিছুক্ষণ পরে 
আকাশস্কিত সেই মাস্বাছর্শ ছিন্ন 
ভিন্ন হইয়ীষ্ভিতলে " পতিত হুইল্স। 
জেই 'পতনে যাছুকরদিসের সমুদগ্ধ 
গৈন্া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল । দুর্গ পতিত 
হইলে, কমলাক ও আহ্গব ঈলায়ন 


৮৪ . হারেেমতাই । 


করিতে উদ্যত হইলেন। 
ভাহঙ্বদ্দিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। 
কিন্ত তাহারা উচ্চ দেশ হইতে 


হাতে 


নয়নগোচর হইল অট্টালিকার দ্বারে 
গিয়া! হাতেম: দেখিলেন হৃক্ষে থে 
অমুদয় পরীদিগের মুণ্ড ঝুলিতেছিল, 


পতিত: হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল? তাহাদিগের মধ্যে একজন পরী গ্রহ- 


হাতেম তখন সরতককে বলিলেন,-- 


বিশীশ্বরপ স্বাে দণ্ডায়মান আছে । 


'্যাহুশ্মদ যাহুকরের রাজ্য ভোমাকে | তাহাদের কত্রীঠাকুরাণীধষ নিকট হা- 


প্রদান করিতে আমি প্রতিশ্রুত হইয়। 


তেম আপনার আঙগমল বার্তা জানা- 


ছিলাম । এক্ষণে আহমাদ বিনাশপ্রাপ্ত | ইতে বলিলেন। পরী ধাটার ভিতর 


হইয়াছে । অন্তএব তা 


ভার সিংাসন | শিল্পা! রাজকন্তাকে হ্বাডেমের আগমন 


আরোহণ করিয়া তুমি রাক্ত£ কর। | বাত্তা ভানাইল। বাজকন্তা বলিলেন, 


সর্কদা ঈশ্বরকে সুবণ রাখিয়া কাজ্য | 
শামন করিবে । কথন কাক্কারও প্রতি 


অত্যাচার করিবে ন'। অপত্য নির্ব্বি- 
শেষে প্রজাগণকে পালন করিবে । 
এইরূপ নান: প্রকার সহপদেশ শরদান 
» করিয়া] হাতেম সরতককে আহ দ্র 
সামাজ্জ্য প্রদান করিলেন । তাহার পর 
পুনরাস্ধ তিনি আহমদ বাজার কন্তার 
নু্ন্কধানে সে স্বান হইতে প্রস্থান 
করিলেন | € 

' বহুদিন পথ পর্যটন করিস হঠতম 
পূনরায় সেই বৃক্ষ লে আসিয়া উপ- 
স্থিত হইলেন। সে স্থানে আসিয়া 
দেখিজেন যে, সে বুক্তমন্্ী-ন্দী নাই, 
আর রৃক্ষে লম্বা মূর্ট্ভি নাই হাতেম 
র্ রিকি, খরীদিগের অনুসন্ধান 
এরিতেলাগিজ্েন। কিছু দর পিয়া 
এই রি নিম্মিত অটালিকর স্ঠাঙার 


তাহতেত 


সে ব্যক্তি এত দিন কোথায় ছিল, 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়। আইস ।” 
প্রহন্বিনী আসিয়া হাজেমকে সেই কথ। 
জিজ্ঞালা করিল 1 হাতেম উদ্র করি- 
লেন-“ভামাদের কত্রীঠাকুরাখীর 
রূপে আমি. নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, 
এমন কি তাহাকে লাভ করিবার জন্ 
প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াছি। কিন্তু 
পিতা আহম্মদ বাদসাঁভ 
তাহাকে মায়াজালে আবদ্ধ করিয়। 
বূখিয়াছিল। সেই মায়াজাল হইতে, 
রাক্কুমারীকে উদ্ধার করিবার নিমিও 
আমি গগন করিয়াছিলাম । আ।দদদের 
দুক্ষন্দ্বের দ€ আমি করিয়াছি, 
সে শ্ুত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। 
এক্ষণে তোমাদের কত্রী ঠার্রামী 
আষার মনোবাহ। সিদ্ধ করিলে সকল 
পরিশ্রমের সার্থকতা কম্ব। ভ্াভাকে। 


ভ্রায্োদশ ক্পর্যায়। 


লাভ' করিধার নিমিত্ত আমি নিদারুণ 
কষ্ট' ভোগ করিস্বছি ." 
পরী ক্বাজকুমারীর নিকট পুনরায় 
হাতেমের 'িমুষ্য্ বস্তাস্ত বর্ণনা করিল । 
পিতার মতুযু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, 
রাজকুমারী বিলাপ ফ্রিতে লাগিল। 
পরীখ্বণ তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, 
ভে রাজইন্তা । বুথা খেদ করিবেন 
নাগ আপনার তিনি পিতা বটেন, 
কিখ্ তিনি বড়ই কর্ধাচাবী ছিলেন । 
কিছু কাল পরে, রাজকন্তা ভাতেগকে 


কিতর বারীতে আনিবার নিমিত্ত 
আদেশ করিল । হাতেম সে স্থানে 
অ।গমন করিলে, অনেক সমা”্র 


করিয়া সকলে হাহাকে নত সিংহাসনে 
বমাইল | তিনি পাজকন্কার কপে কিরপ 
মেধভিত হইক্মাছেন। ও তাহার প্রেমে 
কিরূপ আশক্ত হইয়াছেন, ও তাহাকে 
লাস্ত করিবার নিসিত্ত তিনি কিরূপকষ্ট 
চ্ভোগ করিয়াছেন, দেই সমুদয় বিন্রণ 
হাতেম রাজকপ্ভাকে প্রদান করিলেন! 
হাতেম যে এক রাজার পুল্র সেই 
পরিচন্প প্রাপ্ত হইয়া, আহনাদ-কহ্যা 
প্রাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল | 
পরীগ্ণ বিবাহের আয্বোজন করিতে 
লাপ্বিল [সকলে নৃত্য- গীত ও আমোদ 
প্রম্োদে কাল পন করিতে লাগিল । 
বা সময়ে দেশ-প্রণানুলারে হাতে- 


৮৫ 


মনের সাহিত আভন্াদ কলার বিবাহ 
কার্ধয সম্পন্ন হইল । 


শিউর 


এয়োদশ অধ্যয়।--চতুর্থ প্রশ্ন পূরণ । 


তম, কিছু দ্বিন পরম জ্ুখে 
রাজকম্তঞার সহিত ষাপন করিলেন । 
অবশেষে সহসা একদিন মুনিরিশামীর 
কথ। তাহার ম্মরণপথে, উদিত হইঙ্গ। 
মুনিরশামীর কথা স্মরণ করিয়া বিষঃ 
ব্দনে হাতেম মৌন হইয়া! রহিলেন, 


| শ্তাভাতে রাজকন্যা ভিজ্ঞাসা করিল, 


“প্র!ণ নাথ ! আমি কি কোন অপরাধ 
করিয়াছি ?" হাতেম-উত্তর করিলেন, 
"তোমার কোন অপরাধ নাই।” 
এই বলিয়া মুনিরশামীর ও হুসন 
বানুর সমুপর পরিচয় তিনি তাহাকে 
প্রদ।ন করিলেন ক্তাহার পর হাতেম 
পুনরাক্স বলিলেন,-- “মুনিরশামীর 
উপকারের নিমিত ছসন্বান্ুর সাত 
সমস্তাপ্রণ করিতে আমি প্রতিজ্ঞা 
করিয়া! এক্ষণে চতুর্থ প্রশ্নের "উত্তর 
আনিতে আমি বাঙির হইস্বাছি, কিন্তু. 
তোমার রূপে মু হইয়া আমি সে 
কথা বি্মাত হইয়াছিলাম 1 আর. 
বিলম্ব করিতে পারি না । আমাকে 
এক্ষণে (কারম্‌ নগরে যাইতে হইবে ।” 
এই কথা শুনিষ্কা রঃকন্তী" জিজ্ঞাস! 


৮ হাঁতেষভাই। 
, চা 


৮ আম তবে এক্ষণে কোথায় 
থাকিব, এত দিন পিতা জীবিত 
ছিলেন, তিনি, আমায় বুক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেন এক্ষণে পিতা নাই কে 
মাধ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ৭” 
হাতেম উত্তর করিলেন," আরব 
দেশে তুমি স্বামার পিহার নিকট 
হিম কর” এই কথ বলিয়া হাতেম 
আপনার পিতা ও তয় পাজাকে এক পত্র 
পিখিজেন যে, “এই বাজ কল্তাকে 
আমি বিবাহ করিয়াছি, পুত্রবধ রূপ 
গ্রহণ করিয়া, আপনি ইহার বক্ষণ- 
বেক্ষণ করিবেন 1” এইব্পে আহশ্মদের | 
কন্তাকে স্বদেশে প্রেরণ করিয়া, হাতেম 
ছুসনবানুর চতুর্থ প্রশ্ন পুর্ণ করিবার 
নিমিস্ত পূনরায় 'পথ-পর্ধাটনে প্রবৃত্ত 
হইলেন । 

বহুদিন পর্ধাস্থ পথ ভ্রমণ করিয়া, 
হাতেম এক দিন এক নগরে শিল্পা 
উপস্থিত হইলেন । সে স্থানে উপস্থিত 
হহঞ্কা,। লোকদিগরককে তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, প্মত্যবাদশ মঙ্দাই তু” 
এ কর্ম কে বলিতেছে ? তাহার সন্ধার 
তোমরা আমাকে দ্রিতে পার %" লোক" 
গণ.উত্তর করিল, “এস্কার্নাহইতে কিছু 
দূরে 'কোরমূ নামক এক নগর পাস 
টি স্থানে 'পনাঙ্গ: ছারে এক র্ধ ও 
কগাগুরির্ট বিখিয়া' পাখিয়াছে নি 





কথ শুনিক্া হাতেম 'কোরষ অভিমুখে 
যাত্রা! করিলেন, যখধাসময়ে সেঙ্ানে 
উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, বৃহৎ 
একটা অট্রাপিকার দ্বারে এই কথ! 
গুলি লেখা আছে যে, “সতআবাশির 
কখন বিপদ ঘটে না1” হাতেম হারে 
ঈাড়াইয়া দ্বারবান স্বারা, আপনার 
আগমন সংবাদ গু কে প্রদান 
করিলেন । গৃহস্যামীর আদেশে ্বাববান 
আসিক্স। হাতেমকে বাটীর ভিতর লইয়া! 
গেল। বাটার ভিতর শিয়া হাতেম 
। দেখিলেন, যে, উত্তম আসনে এক 
যুবক বসিয়া! আছেন, দেখিতে তিনি 
ফুবক বটেন, কিন্ত উহার বস্তসক্রম 
অনেক ভহীয্বাছে। তিনিই গৃহন্থা্ী, 
ভাতেমকে অঠি সমাদর করিগ্া তিনি 


অভ্যর্থনা! করিলেন । ভাহার পর নানা- 


রূপ আখাছা প্রদ্ধান করিয়া ভাহাকে 
পর্সিতপ্ করিলেন । ছুই চারি দিন 
পরে, হাতেমের পথশ্রান্তি দুর হইলে, 
হাতেমকে বুদ্ধ 'ভাহার পিচয় ভিজ্ঞ।- 
দা করিলেন । হাতেম নিজের পরিচয় 
ও রুস্নবানুরও মুনিরশামীর ব্রণ" 
প্রদান করিয়া রদ্ধকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। "আপনি আপনার হ্কারে এ 
? কথাগুলি কেন জিথিয়া রাধিকাছেন ? 
1 বৃ্ধ আপনার পরিচয় এইরপে প্রান 
করিলেন? 


গ্রয়োদশ অধ্যায় । ৮৭ 


 যৌবনকা€ল আমি অতিশক্স ঢ্যৃত- 
ক্রীড়াশক্ত ছিলাম, জুয়া খেলিয়। পরি- 
বারবর্পের ভরুণ পোষণু করিতাম 1 শক 
দিন সম্পূর্ণভাবে, অর্থশৃন্ত হইয়। চুরি 
কন্িতে আমি মানস করিঙ্পাম। এই 
রূপ মানস করিয়া রাত্রিকালে বজ্র 
সহ্যক়্তায় বাজভবনের উপর উঠিলাম। 
রাক্কন্তার ধরে প্রবেশ করিয়া তাহার 
ক. হইতে, এক হীরার হার চূরি 
করিলাম । চুত্রি করিরা, স্বগৃহে 
প্রত্যাগমন কল্সিতেছি, এমন সময় এক 
শ্রাস্তর মধ্যে কতকগুলি চোরের সহিত 
আমার সাক্ষাং হইল। তাহার! 
আমার পরিচয় জিজ্ঞাস। করিল । 
আমি যে হ্যতাশক্ত ও চোর সে কথা 
কিছুমাত্র গোপন না করিকা, সত্য 
সত্য আপনার সমুদক্ব পরিচয় তাহা- 
দিকে প্রদান করিলাম । চোবগণ 
আমার নিকট হইতে ফেই হীরক 
নিশ্ষিড় হাব্র কাড়িয়া লইবার উপক্রম 
করিল। এমন সময় হঠাৎ সেই শ্বানে 
যয়্ের,ভ্তায় এক পুরুষের আব্গ্ভাব 
হইল। দেই পুরুষ এক 'ধিকট ভয়া- 
বহু শক ককিল। সেট শব্দে ভীত 
হইয়া পচারগণ- আপনাদের অপভত্ 
ধন ফেলিগাগলে স্থান হইতে . পলায়ম 
করিগ । তখন সেই" ব্যক্তি বীমার 
ৃ নিকট, আংশিক) আমার পরিচগ্ন 


জিজ্ঞাসা করিল, আমার সমুদয় সত্য 
পরিডষ আমি তাহাকে প্রদান করি- 
লাম। ডখন প্সে ব্যক্তি আমাকে 
বলিল,-্-তুমি তা, বাদী, সত্য 
বচন্র পুরুক্ষার স্বরূপ চোরদিগের 
এই সমুদয় ধন আমি তোমাকে প্রদান 
করিলাম 1?" এই কথা ব্লিয়া' সে 
বাক্তি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল, 
সেই সমুদয় ধন লইয়া, আমি আমার 
গুহে প্রত্যাগমন করিলাম ! সেস্থানে 
আসিয়! বৃহৎ একটা অট্টালিকা নির্মাণ 
করিলাম । তাহা দেখিয়া প্রতিবেশী- 
গণ *গরপালকে সংবাদ দিল যে; 
“এই ব্যক্তি দরিদ্র ছিল, চৌধ্য বস্তি 
করিয়া! অথবা কোনরূপ কুকম্ম করিয়া, 
সহসা ধনধান হইয়াছে 1” নগরপাল 
আমাকে ভাকিয়ী ধন লাভের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকে আমি 
সমুদপ্ম সত্য বিবরণ প্রদান করিলাম । 
ন্গরপালি আমাকে রাজার ছিকট 
লইয়! গেল। রাজাকেও আমি সমুদয় 
সত্য কথা বলিলাম, রাজ! আমার 
সভ্যপরাস্থণতার অনেক প্রশংহ। 
কবিদ্বা আমকে আরও অনেক ধন 
নিয়া বিদায় করিলেন, সেই আমুদক় 
ধনে ধনবান হইয়। আমি পরম শত 
কাল যাপন করিতেছি বহার গ্গে 
চোয়গণ 'পলাক্ধন কষ্বিরাছিলঃ দে 


৮৮  হাঁতেম্তাই । 


আমাকে বলিয়াছিল' যে, "তুমি সাত 
শত বসর জীবিত থাকিতুব ।” এক্ষণে 
আমার বয়ব্রম একশত বৎসর হই- 
যাছে। আরও ছস্ব শত বৎসর আজি 
জীবিত থাকিব! কেবল এক সৃতা 
কথার গুপণে-নান কূপ বিপদ হইতে 
নিষ্কৃতি পাইয়া আমি পরষ সুখে কাশ 
যাপন করিতেছি | সাহাতে লোকে 
আমার ₹ৃষ্টান্ত অভসরণ করিয়া সব্বদা 
সত্াযাকথা বলে, সেই জনা '্মামি 
আমার গ্বারে এই কথাগুলি লিখিয়। 
রাখিয়াভি । 

বুদ্ধের এইক্ষপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া 


ভীবে এক বৃক্ষ ছিল.। সেই বৃক্ষে এক 
পক্ষি ও এক পক্ষিনী লাস করিভ। 
পক্ষিণী বলিল, "হে স্বামিন1 আমাকে 
পরিত্যাগ করিষা ভুমি কোথায় 
যাইবে । পক্ষি উত্তর করিল, “আমাকে 
নিষেধ করিও না, পরোপকারে ব্রতী 
হইয়া কিছু দিনের নিমিষ আমি 
বিদেশ গমন করিব, পরোর্পকার-তুল্য 
ধশ্খ নাই । পক্ষিণী বলিল আমাকে 
একেলা ফেলিয়া কোনস্থানে আপনার 
গমন করা উচিত নহে 1” পক্ষি উদ্তর 
করিল, তুমি হ্বীজাতি তোমাদিগণকে 
বিশ্বাস নাই, তোমার লিষিত্ত আমি 


হাতেম মনে করিলেন যে, হোসেন" ৰ পরোপকার ধন হইতে নির হইতে 


বানুর চতুর্থ সমস্া! পুরণ হইল ; অত- 
রব আমি এক্ষণে শাভ [বাদ প্রত্যাগমন 


। পারি না; স্ীজাতি সন্দদ্ধে তোমার 
নিকট একী নাল করি, তাহ শ্রু“ণ 


করি। এইরূপ মনেকরিযা বৃদ্ধের নিকট | কর। , 


বিদায় হইয়। হাতেম পুনরায় পৰ 


পধ্যটনে প্ররুন্ত হইলেন এক সপ্তাহ 


পথভ্রমণ করিদ্া আহন্মণ ব্রাজকগ্কাকে 


দেখিবার নিমিত্ত, হাক্ষেমষের মন নিতান্ত 


কাতর.হইল । সে দ্বন্ত প্রথম শাহা- 
বাদে গমন লা করিয়া, তিনি স্বদেশে 
নয বিগযাভিসুখে মাত্রা ক্ধিলেন। 
চির উপান্থিতত - হইয়। 


রি কত নরোবরের : 
নন 1 সরোধর 





পি পপ 


এক রাকা এক দিন মুগয়া করিতে 
গিয়াছিলেন মর্ের অনুসন্ধানে সঙ্গী- 


গণ হইতে বিচ্যুত হুইয়া একাকী ভিলি 


বছদূরে গিয়! পড়িয়াছিলেন । পিপা- 
সায় কাতর হইয়! রাজা জল অনুঙ্গ- 
স্ধান করিতে লাগিলেন । কিছু দূরে 


এক সুশটতল জ্লপুর্ণ সন্দোবর দেখিয়া, 
অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, বাছদ। জল 
পান করিতে যাইলেন। অঞ্জলী করিয়? 
মুখে ক্ছল তুলিলেন, এন সন 
ভাহার হাতে এক €লীহ শৃক্খল লান্দিয়। 


প্রয়োদশ অধ্যান়। 


গেল, বাঙ্ছ। শৃঙ্খল ধবিয়৷ টাঁনিলেন, 
লে হইতে একটী লৌহ নিম্মিত 
সিন্দুক উদ্ভিল। তাহাতে তাল? বন্ধ 
ছিল, কিন্তু চাবি দিন্দুকের এক পারে 
ছিল, সিন্দুক খুলিক্স! রাগ! দেখিলেন 
ষে, তাহার ভিতর এক পরম বূপবতী 
কাষিনী 'হিয়াছে। তাহা দেখিয়! 
বাজ! পুনরায় সিন্দুক বন্দ করিয়। 
দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু যুবতী 
ঈষৎ হাপিয়া বলিল, “আপনি 
আমাকে বন্ধ করিবেন না, আমি 
আপনার প্রণয়াকান্থিলী ।” এই কথা 
শুনিয়। রাজা তাহার সহিত আমোদ 
মআইুলাদে কিছুক্ষণ ন্সতিবাহিত 
করিলেন । কিছুক্ষণ পরে রাজা সেই 
ঘুখতীকে বপিলেন -"আমি এক্ষণে 
পগছে প্রত্াগণমন করি; চিহৃ- 
ধরণ তোমাকে এই অঙ্গুরীয়টী 
দিষা বাই, আমার লোক জন আসিয়া 
পরে তামাকে লইজ। যাইবে 1” 
কথা শুনিয়। কামিনী ঈষৎ, হাসিয়া 
উত্তর করিল.৮-সে জন্ত আপনার 
কোন চিস্তা নাই । আমি এক 


বণিতির পতী,মামার্র ম্বামী বিদেশে 1 গিজ্ঞাস। 


বাণিজা করিতে গিয়াছেন। পাছে 


ূ 
ূ 


ক 


এই | 


কট 


তথাপি প্রতিদিন আমার এক একটা 
লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহার 
চিহ্ুন্বরূপ এই দেখুন/আমার নিকট 
এক সহত্র অঙ্গুরীয় রহিয়াছে ।” এই 
কথ! শুনিয়া রাঙ্জ। পুনরায় সেই 
কামিনীকো সন্দূকে বন্ধ করিয়া সেই 
সিন্দুক পুকর্বব ছলমধ্যে ' রাখিয়া 
আপনার গৃহে প্রস্থান করিলেন | 
পক্ষি,এই গল্প করিয়া পক্ষিশ্নীকে 
বলিল, _-“দেখ, তোমার জন্ত ধর্ম্মকন্দু 
ভইতে আমি পরাম্মথ হইতে পারি না। 
এ এই গঞ্গ শুনিষ্বা হাতেমের জ্ঞান 
হইল । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া 


রা মনে মনে বলিলেন,)--গহে 


সপশাশপাপপিশ 


। ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ, পক্ষির মুখে 
ঈ ভুমি আমাকে প্রদান 
1 করিলে 1”? মুনিরশামীর কাধ্যে 
' ভাচ্ছল্য করিয়া স্টীর সহিভ আমোদ 
| করিবার নিমিতু, আমি গৃহে গমন 
করিতেছিলাম, তাহা করিলে আমি 
ঘোর পাপে লিপ্ত হইতাম । এইকুপ 
চিন্তা করিয়া ভাতেম স্বগুহে আর গষন 
কন্িিলন নী। কোন স্বদেশবাসীকে 
করিয়া তীহার পিতা ও 
পরিবারবর্ণের কুশলবার্তী বশত 


উপদেশ 


আমি কোন কুকাজ করি, সে ক্ষন্ত | হইয়া, তিনি পুনরায় সাহাবাদ অভি- 
সিন্দুক্ষের ভিতর বদ্ধ করিয়া আমাকে | মুখে যাত্রা করিলেন। স্স্যখাসময়ে 
জলমগর করিয়। বাখি্বাছেন। কিন্ত! সে স্থানে উপস্থিত হইয়া ভিনি মুনির 


৯০ হাতেম্তাই । 


শামী গু হসন্বানুর সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন ও ভাঙ্াদিগুকে . চতুর্থ -সমজন্গা 
পুরণ গন্থন্ছে' যাহা কিছু খটিয়াছিল, 
সেই সমুদস্র বিবরপ প্রদান করিলেন । 
কিছুদিন শাহাবাদে বিশ্রাঞথ কারিয়! 


৯ 








পুনরারর বাহিধ হইলেন” প্লে পঞ্চসশ্রশ্শ 
এই, গকোহনপ্লা' নামক এক পর্বত 
আছে। দে পর্যাত মানুষের মত, কথা 
কহিতে পাবে! সে পর্ধত মানুশের 
নাম ধরিয়া আহবান করে।" সেই 


হাাতেষের ক্লাম্তি দুর হইলে, তিনি | পর্বতের রুস্াস্ত আপক্সম করিবার 
কুসন্বানুর পঞ্চম প্রস্সের উত্তর আনিতে ! নিমিত্ত হাতেন এইবার ব্রতী হইলেন । 


ততার ভান সমাপ্ত । 





চতুর 


অঙ্গ £ 





পঞ্চম প্রশ্ন । 


প্রথম অধায় ।সশন্দকার। পর্কাত। 


কোহনদা বা শককারী পর্বতের 
সন্ধান আনিবারু নিমিত্ত হাতেম শাখ।- 
বাদ হইতে বহির্গত হইলেন । পশ্চিমা 
ভিনুখে ক্রমাগত যাইতে লাগিলেন, 
*কোহনদা কোন দিকে লোকদিগকে 
জিজ্ঞাসা কত্সিলে, সকলেই উপহাস 
করে, কেহই সন্ধান বলিতে পারে লা। 

ক্রমে গ্রাম, নগর, বন, উপবন, নানাদেশ 
পর্ঘ্যটন করিয়া হাতেম এক দিন এক 
স্থানে আসিয়া উপস্থিত, হইলেন । সে 


স্থা্নে, দেখিলেল, যে, একটী উদ্যানে 
এক শবুকে দিরিষা অনেক্গুলি লোক. 


'সিয়া আছে। হাতেমকে দেখিয়া 


যতক্ষণ না কোন 


পাহারা অতি সমাদরে অভ্যর্থন। করিল, 
এবং বলিল ষে, “মহাশয়! বড় ভাল 
হইয়াছে যে আপনি আসিয়াছেন।” 
হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,--শব্‌কে 
লইয়া! ভোমরা বসিয়া আছ কেন ঞ% 
তাহার! উত্তর করিল, “আমাদের 
দেশের রীতি এই যে কাহারও মৃতু 
হইলে, কোন বিদেশী লোককে আহার 
দানে পরিতুষ্ট করিতে হয় সে জন্ত 
আগমন হয়ঃ ততক্ষণ আমরা অনশনে 
বসিয়া থাকি, শবের সৎকার ক্রি, লো । 
আজ স্ুত দিন, বিদেশীয়, লোকের 
প্রতীক্ষায় অনশনে আমরা বলিষা 


কট 


আছি; আজ-কড় সৌভাগ্যের বিষ্ক যে, 
আপমি আইদয়। উপস্থিত হইযাছেন ।” 
হাতেম জিজ্ঞাস! করিলেন,“যদি 
অনেক দিন পধ্যন্ত কোন বিদেশীর 
আগমন ন1 হয়ঃ তাহ। হইলে তোমা 


কি কর?” শাহার! উত্তর করিল,--. 


“পনর দিন পরে শব..ভই'ত ছূর্গন্ধ 


বাহির হইলে, তাহাকে আমর' 
ড্মিসা. করি । তাহার পর এক, 
মাস আমাদিগকে রোজ। রাখিতে 


জয়! 
এক জনের নত হয়, তাভ। ভইঙ্গে এক 
লসর কাল আামাদিগকে এই রূপ 
হঃখে কাটাইতে হয 1" এই বলিয়া 
সাভার শব্রে সকার করিল ৷ তাহা 
পর হাতেমকে পান ভোজনে পরিতুষ্ট 
করিয়া, আপনারা পান ভোজন 
কবরিল। সের্পাত্রি ভাতেম শ্রামেতর 
একজন 'সন্ত্ীস্ত লোকের বাটীতে যাপন 
করিলেন, এবহ প্রসঙ্গ ক্রমে সেই 
ন্যক্তিকে কোহনদার সন্ধান জিজ্ঞাসা 
কর্সিলেন, সে ব্যক্তি উত্তর করিল,-- 
"আমি শুনিয়াছি পৃথিবীর দর্ষিণ দিকে 
সেই শব্দ-গিরি আছে 1?” ০ 
সেই স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিয়া হাতেম পুনরায় পথ. চলিতে 
গারস্ত কুঁটিলেন |. বহুদক্স ভ্রমণ করিয়া 
এফ দিম তি এ গ্রামে গিসকা উপ- 


বকা রাহা ওরা. পপ পপ 


কিন্তু ইহার ভিতর যদি আর 


হাতেমতাছ ৷ 


স্থিত হইলেন-।. : ক্লাত্রি যাপলেন্স“লিমিত 
এক জনের বাটাতে গিয়া আশ্রয় লই- 
(লেন । নানা রূপ হাখাদ। হাতেনের 
সন্ফুখে রাধিকা সে ব্যক্তি বলিল,--" 
“মহাশর এই থালা খানি যে মাংস 
আপনাকে দিয়াছি তাহা অতি উপ- 
দেয়, এরূপ মাঘস বোধ্ভয্প আপনি 
কখন ভক্ষণ করেন নাই 1৮ হাতেম 
'জিন্ঞাসা করিলেন) এ কি মাস % 
সে ব্যক্তি উত্তর করিল,-"ইহ1 মনু 
মাংস, আমাদেয় দেশের রীতি এই ঘষে, 
কোন ব্যক্তি গীড়িত হইলে 'তাভালে, 
বধ করিয়া তাহার মাংস রী 
প্রতিনেশীদিগের মধ্যে বণ্টন কলি 
অবশিষ্ট আমরা নিদজিই আহার রি 
এ অতি উপাদেয় মাংস 1” এই কথা 
শুনিয়া হাতেম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়, 
সে স্থানে ত্যার জলগ্রহণ করিলেন না । 
পুনরায় কভ পথ চলিয়। বহুদিন পরে 
তিনি আর এক দেশে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । সে স্থানে এক শ্বাশান 
ক্ষেত্রে গিয়৷ দেখিলেন যে এক পুরুষ 
শবের সহিত এক জীবন্ত নান্দীকে 
লোকে 'দঞ্ধ রুরিতেছে।, তথাকার 
লোকদিগকে জিজ্ঞাস। করিয়া হাতেম 
জানিলেন থে, কোন স্ত্রীর পতি বিল্লোগ 
হইলে, এদেশের লোক তাহার পদ্থীকে 
সেই, শবের সহিত দগ্ধ করে । শোকা- 


প্রথম অধ্যায় । 


তুবা কামিনী, শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া 
যদি একবার বলিয়া €ফলে যে, অমি 
পতির সঙ্গে যাইব, তাহ। হইলে তাহার 
আর প্পক্ষা নাই । এই দেশের অসভ্য 
হৃশখল অধিবাসীগণ তাহাকে বলপুর্ববক 
সেই চিতায় দদ করে । এইবূপে পিতা 
ঢুহিতাকে, ভাই ভগিণীকে, পুত্র 
মাতাকে জীবন্ত দ্ধ করিয়া বিনাশ 
করে। হাতেম শুনিলেন, এই দেশের 
শাম হিন্ুস্থান। এই নিষ্ঠুর ব্যাপার 
দেখিয়া হাতেম ঘোরতর চুঃখিতত ভই- 
লেন। নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
হাতেম একজনের বাটাতে গিয্ব। আশ্রয় 
গ্রহণ কুরিলেন। সে বাক্তি মিষ্ঠা্ ও 
চু প্রদান করিয়! হাতেমকে পরিতোষ 
করিল, ও কিছু দিনের নিমিনত অতিথি 
হয়া সেই স্থানে অবস্থান করিবার 
নিমিশ অনুরোধ করিল । হাতেম 
বলিলেন,--"তোমাপের্র “দশে যেরূপ 
নিষ্টর ব্যবহার আমি'দেখিলাম, তাহাতে 
এদেশে বাস করিতে আমার ইচ্ছা 
হয় না।” সেব্যক্তি উত্তর করিল,-_. 
“যে নারী বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত 
হইবার নিমিত্ত স্বামীর অনুগ্গমন স্করিতে 
ইচ্ছ। করে, তাহাঁকেই আমরা দগ্ধ 
করি, বঙ্গপুর্ক আমরা কাহাকেও দাহ 


পপ পপ সপ পাপা পপ 
০১১ 


চর 


৩ 


এই সময়ে গ্রামের এক জন প্রধান: 
ব্যক্তির মৃত্যু হইল, তাহার চারি স্ত্রী, 
তিন কন্তা ও সাত পুত্রছিল। স্ত্রীগণ 
সহমত. হইবার অভিলাষ করিল, নগর 
বাসীাথণের সহিত হাতেম শ্বশানক্ষেত্রে 
সতীদাহ দেখিতে যাইলেন। নারী- 
গণকে তিনি অনেক বুঝাইলেন । 
নাক্ীগণ উত্তর করিল,--প্পতিবিহনে 
আমাদের শরীর মুতপ্রায় . হহয়াছে । 


সেই মৃতদেহ লইকু। সংসারে খাকিতে 
আমরা ইচ্ছা করি ন।” এই বলিয়া 


তাহারা চিতারোছন করিল । ভারুত- 
বধের রমণীগণের সতীতের প্রশহংস। 
করিতে করিতে হাতেম সে দেশ হইতে 
প্রস্থান করিলেন । 

হাতেম পুনরার পথ চলিতে 
আরস্ত করিলেন। বদর গিয়! একদিন 
অন্ত এক দেশে উপস্থিত হুইলেন। 
সে স্থানে, দেখিলেন,। যে এক নারীর 
শব লইস্সা অনেকগুলি লোক দণ্ডায়- 
মান আছে, সেই শবের সহিত এক 
যুব! পুরুষকে ভুমিসাৎ কক্িবার চেষ্টা 
করিতেছে, জেই ষুবা ভন্মে নিতান্ত 
কাতর হইয়াছে। হাতেম নিকটে 
গিয়া ইহার কারণ জ্িজ্ঞাস1 করিলেন, 
লোকগ্ণ উত্তর . করিল,_-«“আমাদের 


করি না।”... যাহা হউক, হাতেম কিছু | _দেশের বীতিই' এই খে আগে 
করিলেন, | স্থাধীর মৃত্যু হইলে, স্ীকে তাহার, 


৷ দিন সেই স্থানে -অবস্থিতি করিলেন 


৯৪: হাতেম্ভাই ! 


সহিত কবন্সে যাইতে হয় ও আগে 
স্্ীর মৃত্যু ' হইলে পুরুষকে তাহার 
সঙ্গে যাইতে হয়। এই নিষটুর আচা- 
রের' কথা শুনিয়া হাতেম সেই 
গ্রামের প্রধানের নিকট গমন করি- 
লেন, এবং শ্াাহাকে বলিলেন, যে 
“মহাশয়! আপনাদের দেশে এ 
কিরূপ রীতি যে মত মানুষের সহিত 
জীবিত মানুষকে আপনারা পুঁতিয়া 
ফেলেন । প্রধান উত্তর করিলেন১-- 
“চিরকাল আমাদের দেশের এই 
প্রকার রীতি প্রচলিত আছে । যে 
যুবকের আজ কবর হইবে সে বিদেশী । 
যখন প্রথম আমাদের দেশে আসিয়। 

এই স্থানের এক কন্তাকে বিবাহ' 
করিতে ইচ্ছা করবে; তখন এ- 
দেশের রীতির কথা তাহাকে আমরা 
বুঝাইয়| বলিয়া! ছিলাম । তখন €দ 
আমাদের কথায় সম্মত হইগ্লাছিল, 
তাহার পর স্ধ্ী লইগ্কা এতদিন 
আমোদ প্রমোদ করিল, এখন তাহার 
সঙ্গে লা গমন করিলে চলিবে কেন ? 
তাহার আন্ত আমরা দেশের চির 
প্রচলিত আচার পরিবর্তন করিতে 
পারি সমাই 1” হতাশ হইক্কা হাতেম 
পুলক সেই যুবকের নিকট গমন 
করিলে এ এবং চুপি চ্‌পি তাহাকে 
বলিলেন,--“কবরে খুইতে তুমি 


| পথে তুমি 


সম্মত হও, কিন্ত লোকদিগকে সামান্য 
একটু ছিদ্র রাখিতৈ বলিবে, সেই 
নিশ্বাস প্রর্দাস ক্রিয়া 
সমাধা করিবে, তাহার পর আমি 
তোমাকে উত্তোলন করিব ।” যুবক 
তাহাই করিল, তাহাকে ও তাহার 
স্ত্রীকে গোর দিয়া লোকগণ% তিন দিন 
সেই স্থানে বসিয়া ব্রহিল। তাহারা 
চলিয়! গেলে, হাতেম আসিয়া সেই 
যুবককে উচ্চৈ্বরে ডাকিলেন, কিন্ত 
প্রথম কোন উত্তর পাইলেন না । 
যুবক মরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া 
হাতেম চলিয়া যাইবাধ উদ্যোগ 
কর্সিতেছেন, এমন সময় সেই গোরের 
ভিতর হইতে অতিঙ্ষীণন্বরে যুবক 
উত্তব্ন প্রদান করিল । হাতেম তাহাকে 
তখন কবর হইতে তুলিলেন। তাহার 
পর অন্থগ্রামে লইয়া গিয়া যুবককে 
আহাধ্য ও পানীয় দ্রব্য প্রদান 
করিলেন, তত্পরে নানারপ সহুপদেশ 


প্রদ্ান্দগ করিয়া তাহাকে বিদাস়্ 

করিলেন | | 
দিভীয় জপ্যায় শা শন্দগিবি 1 
পনরায় কোহনদ! ' পর্বতের 


সন্ধানে হ।তেম পথ চলিতৈ 'লাগি- 
লেন, বহুদিন পথ ভ্রমণ কিয়া! একদিন 
একস্থানে উপস্থিত হইয়া ভুইট্টা: প্রথ 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ৯৫ 


পাইলেন। কোন্পথে যাইবেন 
এইকূপ ভাবিতেছ্েন। এমন সময 
দেখিলেন হুস্তী, ভল্ুক, গণ্ডার, ব্যাপ্র 
প্রভৃতি জঅন্ত্রগণ পলায়ন করিষ্ঠেছে। 
কোন্প বিপদের আশক্কা আছে মনে 
কষ্িয়া হাতেম একটী গাছের উপর 
'উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক ভয়- 
স্বর জীব ৯আসিয়া সেই বৃক্চতলে 
উপস্থিত ভইল। হাতেমকে বক্ষের 
উপর দেখিয়! সেই জীব লাঙ্গুল মস্তকে 
উত্তোলন করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন 
করিতে লাশিল 1 তাহার পর তাহাকে 
ধরিবার নিমিত্ত সে এক লক্ষ প্রদান 
করিল । ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়! তরবারি 
আধখাতে হাতেম তাহার হস্ত ও পদ 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যাতনা 
ও ক্রোধে অস্থির হইয়া সেই জীব 
দ্বিগুণ উচ্চ হইয়া আর একটা ঙাক 
মারল । হাতেম পুনরায় তরবারি দ্বার! 
তাহাকে বলে আখাত. করিলেন । 
জীব ভূমিতে গড়িন্তা ছট্ট ফট কত্রিতে 
লাগিল। তাহার মল যুত্র বৃক্ষে 
লাগিক়। বৃক্ষ জলিতে লাগিল । হাতেম 
"তখন বৃষ হইতে" নীচে *নামিরা জেই 
'জন্বর় লাঙ্গল ও কর্ণ কাটিয়া লইলেন 
ও লেই, ছানি হইতে. প্রস্থান করিয়া 
নপব অভিমুখে গমন কর্ষিতে লাগি- 
,লেন।. দূরে একন্টী' বৃহৎ. অগর” তিনি 


দেখিতে পাইলেন। কিন্ত নগরে 
প্রবেশ করি; জন মানবের স্হিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল না । অবশেষে 
ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী বৃহৎ 
বাটাতে পীঁচজন মানুষকে তিনি 
দেখিতে পাইলেন। হাতেম. জেই 
বাটীতে প্রবেশ করিয়া প্রথম আপনার 
পরিচয় প্রদান করিলেন। তাহার পর 
নগর এরূপ জনশৃহ্ত ও শ্রী-ত্রষ্ট কেন 
হইয়াছে, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। সেই লোকদিগের মধ্যে 
একজন উত্তর করিলেন,_ আমি এ 
দেশের রাজা, আর ইহারা আমার 
পরিবারবর্গ। কিছুদিন হইল আমার 
এই নগরে এক ভয়াবহ জীবের উপত্রব 
হইয়াছে । সেই জীব নগরের অনেক 
অধিবাসীদিগকে খাইস্কা ফেলিয়াছে । 
অবশিষ্ লোকেরা খর গার পরিত্যাগ 
করিয়। পলায়ন করিয়াছে । এই সুদূর 
দুর্গমধোঁ বুস করিতেছি, জেঞ্জত্য 


কেবল আমর! এই কয়জন জীবিত 


আছি। এই. কথা শুনিয়া হাতেম 
রাজাকে বলিলেন,”_“মহাশক্ব ! আর 
আপনার কৌন ভয় নাই.। আমি সেই 
জীবকে বিনাশ করিয়াছি” এক্‌ কথা 
বসিয়া হাতেম উহাকে সেই জীবের 
লাক ও কর্ণ দেখাইুলেখ পাছা 
গ্োরতর আনন্দিত হইম্নী হাতেমকে 


টা 


অনেক ধন্তবাদ করিলেন। তাহার পর 
জীবের মৃত্যু সমাচার চারিদিকে 
ঘোষণ।, করিকা : দিলেন নগরের 
কোক পুনরায় আপনাপন গ্ুহে 
প্রন্যাগমন করিল । কিছু দিন এই 
স্বানে অবস্থিতি করিয্পা হাতেম সেই 
দেশের রাজাকে বলিলেন-_ মহাশয় ! 
আমি কোহনদ। পর্বতের তত্র আনয়ন 
করিতে গমন করিতেছি । আপনি 
তাহার কোন সন্ধান আমাকে বলিতে 
পান্সেন £” ব্লাজা উত্তর করিলেন” 
“কোহনদ1 পর্দত এদিকে নহে । পথ 
ভুলিয়া তুমি এদিকে আসিয়াছ। 
যাহ! হউক, আমি তোমার সঙ্গে এক 
জন লোক দিতেছি । দে তোমাকে 
কোহুনদা পর্বাতের পথ দেখাইয়া দিতে 
পারিবে 1” বাজার লোকের সহিত 
হাঙ্েম পুনরায় পথ শমণে প্রবৃত্ত 
হইলেন । ধহুদর গিয়া এক স্থানে 
তিনি ছুইস্টী পথ দেখিতে পাইলেন । 
এই স্বাদে বাজার লোককে বিদায় 
লিয়। হাতেম দক্ষিণ দিকে পথ অব 
লক্্ন করিলেন । 

বহুপথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে 
হতেন কোহুলদা নগরে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন সেই: স্বানে' কিছু দিন 
অবন্থিন্তি রিয়া অনেক লোকের 
সহিত ভাছার সম্ভাব জম্সিল। একদিন 


হাতেমতভাই । 


সে গ্রামের লোক পিগকে তিনি 
কোহনদা পব্বভের কখা জিজ্ঞাসা . 
করিলেন। তাহার! উত্ভুর করিল,-- 
প্ৃজ্ঘ উ্যে পর্বত দেখা যাইতেছে, 
উহাকে কোহনদ। পর্ধত বলে। এ 
গর্ধনে কি আছে তাহ আমরা জানি 
না। মাঝে মাঝে শর প্রর্বত হইতে 
এক শব্দ হয়, সেই শন্দে আমাদের 
নগরের কোন লোককে নাম ধরিয়া 
আহ্বান করে। ডাক শুনিবামাত্র সে 
লোক দ্রুতবেণে এ পর্বতে আরোহণ 
করে। কিছুতেই সে না গিয়া থাকিতে 
পারে না। স্তাভার পর তাহার কি হয়, 
তাহা আমরা বলিতে পারি, না। 
কারণ সে লোক আর কখন প্রত্যা- 
পমন করে না? 

এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া হাতেম 
ঘোরতর বিশ্িত হইলেন। একদিন 
পাঁচজনের মাঝখানে তিনি বসিক্কা 
আছেন, এমন সময় পর্ধত হইতে 
শব্দ আসিল, -- "মুস্তাফা! ওভে 
মগ্তফা ! ওহে তাই মুস্তাফা!” উপ- 
স্থিত ব্যক্িগণের যধ্যে একজনের নাষ 
মস্তাফ»ছিল* পর্বত হইতে . তাহা 
নামে, ডাক . শুনিবামাত্র মে উঠিয়া 
কড়াইল, ও. ক্রুতবৈগে পর্ষতাভিমুখে 
যাইতে লাগিল । কোথাত্ব বা । 


ছিতীয় অধ্যার | 


কৌন উত্তর না করিয়! সে আপনার 
হাতি ছাড়াইয়া লইল ও পর্ধতের 
দিকে দৌড়িতে লীগিল। তাহার 
আত্মীয় স্বজন ন্মাসিয়া তাহাকে শেষ 
দেখ। দেখিয়া লইল । মুস্তাফা কিন্তু 
কাহারও সহিত কোন কথ! বলিল নাঁ। 
আপনার মনে সে পর্বতে আরোহণ 
কর্দিতে লাগি, ক্রমে সে অদ্বশ্য ভইয়। 
পড়িল, তখন তাহার আত্মীয় স্বজনের। 
পন্বতের পুজা! দিঘা, আপন আপন 
গহে প্রত্যাগমন কপিল, হাতেম 


নস্তাফার জন্য খেদ করিতে লাগিলেন, 


কিন্ত নগরের লোক ব্রীভাঁকে বলিল»-- 
“চপ চুপ, কোনন্ধপ জঃখ করিও না, 
॥গরের প্রধান একথ শুনিলে তমি 
নিপদে পড়িবে ।” 

আরও তিনমাস কাটিয়। ?গল। 
এই তিন মাসের মধ্যে প্রায় কুড়িজন 
লোকের নামে পব্বত হইতে ডাক 
পড়িল । মস্তাকার ভ্যায় পর্বতের 
উপরে উঠিষ্া! তাহারাও অদৃশ্া হইয়। 
পড়িল । কিন্তু পর্মতেব্র ভিতর কি 
আছে, হাতেম তাহার সন্ধান পাইলেন 
না। এই নগরে এক ব্যক্তিব্র নাম 
হাতেম ছিল । ছুই জনের" এক" নাম, 
সেজন্য হাতেমের সহিত তাহার 
বিশেষরূপ বন্ধুত্ব হইযাছিল। একদিন 
ছুই হাতেম একসঙ্গে বসিয়া, কথোপ- 
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কথন করিতেছেন, এমন সময় পব্ধত 
হুইতে ডাক পড়িল-_“হাতেম ! ওহে 
হাতেম ! ওহে ভাই হাতেম!” ডাক 
শুনিবামাত্র নগরবাসী হাতেম অজ্ঞান 
পাগলের স্টায় হইয়া, পর্বতের দিকে 
ধাবিত হইল । তয়পুত্র হাতেম, 
তাহাকে ধরিয়া, --“ কোথা যাও, 
কোথা যাও” বলিয়! বার বার জিজ্ঞাস। 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উত্তর 
ন। করিধ। হাতেমের হাত ছাড়াইতে 
মে চেষ্টা করিতে লাগিল । হাতেম 
কি তাভাকে কিছুতেই ছাঁড়িলেন 
না। বরং সবলে তাহার কটাদেশ 
ধরিয়ী বুহিলেন। আছাড়ি পিছাড়ি 
খাইতে খাইতে তাহার সহিত হাতেম 
পন্নতৈর উপরে গিয়। উঠিলেন, সে 
স্থানে উঠিষা, তরু লতা শোভিত 
ক্ুন্দর একটা প্রান্তর দেখিতে পাই- 
লেন। তাহার মাঝখানে পাচ হাতি 
পরিমিত, চতুক্ষোণ বিশিষ্ট একটা 
পরিষ্কার স্থান ছিল । নগরবাসী হাতেম 
গিয়া তাহার উপর দাড়াইল, ক্রমশঃ 
তাহার হন্ত পদ শিথিল হুইযা 
সে ভূমিতে পতিত হইল ও তৎ- 
ক্ষণাৎ তাহার প্রাণবাযু বাহির হইয়। 
গেল। তখন সেই স্থানের ভ্রম 
ছুইর্কীক হইয়া তাহার মতদেহুকে 
গ্রাস করিল ও পরক্ষণেই ভূমিস্পূর্বে 
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যেরূপ ছিল, সেই রূপই জোড়া 
লাগিয়া গেল। 


ভূতীয় অধ্যায়--রতুগিরি । 


হাতেম এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন 
করিয়া বারবার জশ্বরকে স্মরণ করিয়া 
বঙ্গিতে লাগিলেন;_-হে ঈশ্বর ! 
তোমাকে ধশ্ন! তোমার অপার 
মহিমা । এরূপ আশ্চ্ধ্য ব্যাপার জীবনে 
কখন দর্শন করি নাই” এইরূপে 
ঈশ্বরকে বার বার ধন্তবাদ করিয়া 
হাতেম নগরে প্রত্যাগমন করিবার 
নিমিত্ত চেষ্টা ক্সিলেন। কিন্তু সমস্ত 
দিন সেই পর্কাতে জমণ করিয়া নীচে 
নামিবার পথ পাইলেন না। ক্ষুধায় 
তষ্ন্থ হাতেম অন্তিশয় কাতর হইয়া 
পড়িলেন। কিছুদূর গিয়। বৃহৎ একটা 
নদ্রী ভাহার সম্মুখে পড়িল। কি 
করিয়া নদী পার হইবেন, হাতেম 
তাহাই ভাবিতেছেন, এমন. সময় সেই 
স্থানে একখানি নৌক" আসিয়া উপ- 
স্থিত হইল । কিন্ত নৌকায় মনুষ্য 
ছিল না1। হাতেম নৌকায় আরোহণ 
করিলেন, নৌকার ভিতর বস্ধাচ্ছাদিত 
খাদ্য ছিল, ক্ষুধায় “নিতান্ত পীড়িত 
ছিলেন লটে, কিন্তু তথাপি সেখাদ্য 
ভোজন করিতে হাতেমের সাহস 
ভইর্লানা, হাতেম মনে মূনে ভাবি- 


হাতেমতাই । | 


লেন,-এ খাদ্য নৌকার লোকের 
হইবে, ইহাতে আমার কোন অধিকার 
নাই । সেই সম্ে নদীর ভিতর হইতে 
একটী মুখ বাহির হইয়া হাতেমকে 
বলিল,-“হাতেম ! ঈশ্বর এই খাদ্য 
তোমার নিমিন্ত প্রেরণ করিয়াছেন, 
সচ্ছন্দে তুমি ইহা ভক্ষণ কর ।” 
হাতেম আহার করিয়া শ্ষধ! নিবুত্তি 
করিলেন! নৌক? প্রবলবেগে আপনি 
চলিতে লাগিল । তিন দিন পবে 
নৌকা পর পারে গিক্কা পেবছিল। 
উপরে উঠিয়া ভাতে পুনরায় পথ 
চলিতে লাগিলেন । কিছুদর গিয়া এক 
বুক্তমন্ পল্লত তাহার নয়নগোচণ 
হইল, সেই পল্সীতের উপর, ভাঠয়া 
ভাতেম দেখিলেন, যে সেই স্থানের 
বুক্ষ লত। সমুদয় রক্তবর্ণ, আরও কিছু- 
দর অগ্রসর হইস্স। এক কধিরময় নদ 
তাহার নয়নগোচর হইল । কোথা 
হইতে আসিতেছে, তাহা জানিবার 
নিমিশ হাতেম সেই নদীর অন্তসরণ 
করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
এক মাস পথ চলিয়াও তিনি সে নদীর 
উৎপত্তি স্থান দেখিতে পাইলেন না। 
এখন কোথায় যাই,- হাতেম ফ্াড়াইয়া 
এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় সেই 
স্থানে একখানি নৌকা আসিয়া উপ- 
স্থিত হটুল, সে নৌকাক্ও যনুষ্য ছিল 


ততায় অধ্যান্গ। 


ন।। হাতেখ নৌকায় গিয়া উঠিলেন, 
নৌকা আপনাআপনি পর পারে 
যাইতে লাগিল, পূর্বববং এ নৌকা 
তেও খাদ্য ছিল । হাঁতেম তাহা খাইয়া 
ক্কুধানিবৃত্তি ফরিলেন । সাত দিন পরে 
নৌকা অপর পারে গিয়া উপস্থিত 
হঈল । নৌক। হইতে নামিয়া ভাতেম 
সম্মুখে একটা পব্ৰত দেখিতে পাই- 
লেন। তিচ্টি সেই পর্বতের উপর 
আরোহণ করিলেন । পব্বতের উপর 
চমত্কার একটা স/রাবর ছিল, জল 
পান করিবার নিমিত্ত মাই তিনি জল 
"পশু করিয়াছেন) আদ্র তঙক্ষণাত 
তাভার ভাত দইষ্টী বৌপ্যময় ভইয়। 
অবশ হইয়া গেল । 

হাতেম ভাবিলেন, "হে সশ্বর ! 
আবার কি বিপদে পড়িলাম 1 যাহা 
হউক, তিনি আরও অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন, ব্লমে সম্মুখে আর একটা 
উচ্চতর পর্দাত দেখিয়া! তাহার উপর 
আরোহণ করিলেন । পর্ববতটা হইশরা- 
মাণিক প্রভৃতি বহুমূল্য প্রক্তবে পরি- 
পূর্ণ ছিল। দে পর্কবতেও একটী 
সরোবর ছিল, দেই সরোবরের জল 
ভাতেম ষাট স্পর্শ নরিয়াছেন, আর 
তাহার হস্ত স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত 
হইল, সে ভন্ত হাতেম বারবার 
সশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন। 
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হাতেম পুনরায় অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। সম্মুখে আরও একটা 
উচ্চতর পর্বত দেখিতে পাইলেন, সেই 
পর্বতে আরোহণ করিয়া তিনি দেখি- 
লেন, যে সে স্থানে আরও বহুমূল্য 
মণি-মাণিক্য পড়িয়া আছে। পুর্বের 
রড সমুদয় ফেলিয়া হাতেম এই স্থানের 
রত্ব সংগ্রহ করিলেন, ক্রমে সন্ধ)1 
হইল । একটা সরোবর দেখিয়া, 
তাহার তীরে গিয়া হাতেম বিশ্রাম 
করিতে লাগিলেন, ঘমেই সরোবর 
হইতে ভুই জন ভীষণ কুঞ্ণকায় ব্যক্তি 
বাহির হইল । তাহাদিগকে দেখিস, 
হাতেম প্রথমে ভয়ে পলায়ন করিতে 
উদ্যত হইলেন; কিস্তু পরক্ষণেই 
ভাবিলেন যে, ভয় পলায়ন কর! 
কাপুকুষের কাজ। এইক্রণ চিত্ত 
করিয়া! ধনুতে তীর যোজনা করিয়া, 
হাতেম সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন। 
কুক্ধকায় ব্যক্তির, হাতেমের নিকটে 
আসিঞা৯বলিল, “হে হাতেম! তুমি 
ধাশ্মিকপুরুষ্»। এ সমুদয় বত্ব অপহরণ 
করিতেছ কেন ?” হাতেম উত্তব করি- 
লেন; “কাহারও নিকট হইতে বত্ব 
অপহরণ করি নাই। এই স্থানে 
পড়িয়াছিল, ঝুড়াইস্া লইয়াছি মাত্র ।” 
পুর্ুষদ্ধয় বলিল,--“ম্নুষ্যের নিমিত্ত 
ঈশ্বর এ রত্ব স্ষ্টি করেন নাই । তিনি 
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আমাদিগকে ইহার রক্ষকৰরূপ নিষুক্ত 
করিয়াছেন ।” এই কথা শুনিয়া হাতেম 
তত্ক্ষণাশ অমুদ্রক্স মণি-মাণিকা ফেলিয়া 
দিলেন। তখন সেই পুরুষ ছুই জন 
হাতেমক্ে তিনটা বহুমুল্য প্রস্তর 
গ্রদান করিপ । তাহার পর হাতেম 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“দেশে প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত 
আমি পথ অনুসন্ধান করিতেছি, কিন্ত 
পথ পাইতেছি না” সেই হুই ব্যক্তি 
উত্তর করিল,-_“তোমার সম্মুখে আরও 
ছুইটী বিপদসন্কুল স্থান আছে । একটা 
স্বর্ণ ময় পর্বত ও অপরটা অশ্রিমস্সী 
নদী; কিন্ত ঈশ্বর তোমার সহায়, 
সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া 
নিরাপদে দেশে প্রত্যাগধন করিতে 
পারিবে |” 
জন পুরুষ পুনরায় জলমধ্যে প্রবেশ 
করিল । 


চুপ অধ্যায়-অগি নর্দী । 
হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরুস্ত 
করিলেন । কিছুদূর গিয়া তিনি সুবর্ণ 
মর পর্বত দেখিতে পাইলেন, সেই 
স্থানের বৃক্ষ শতা পশুপক্ষী সমুদয় 
সোনার বর্ণ পন্দতে উঠিয়া, ভাত্ম 
দর্ণনিশ্মিছ এক অট্টালিকা দেখিতে 


এই কথা বলিয়া! সেই ছুই' 


হাতেমতাহ। 


পাইলেন। সেই অট্রাপিকার ভিত? 
তিনি প্রবেশ করিলেন । কিন্তু তাহার 
ভিতর একজন মধন্বকেও দেখিতে 
পাইলেন নাঁ। কিছুক্ষণ পরে কতক- 
গুলি পরী আসিয়া সেই স্থানে উপ- 
স্থিত হইল তাহাদিশের রূপ দেখিয়া 
হাতেম বিম্মিত হইলেন, পরীগণ 
হাতেমের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়। পান- 
ভোজনে তাহাকে প্িতপ্ত করিল । 
চারি দিন পরে হাতেম সেই স্বান 


র হইতে বিদায় হইয়া পর্ধতে পক্ধতে 


ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন 
পরে পক্ধত-শ্রেণী পার হইয়া এক 
বনের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, 
সেই স্থানে এক প্রবল আোতঙ্গতী ও 
উচ্চতরঙ্গময়ী নদী তাহার দৃষ্টিগোচর 
হইল । কি করিয়া সেই নদী পার 
হইবেন, হাতেম ভাবিতেছেন, এমন 
সময় কোথা হইতে এক নৌক। 
আসিয়া উপস্থিত হইল। নৌকায় 
মানুষ ছিল নাঁ। হাতেম নৌকায় গিষ্? 


উঠিলেন, নৌকার ভিতর তুস্বাছু 
মোহনভোগ ছিল। তাহা খাইয়। 


হাতেম যাই নদীর জল পান করিতে 
যাইবেন,, আবু জলপাত্রটাও ভাহার 
সম্মখের চারিটী দন্ত গুবর্ণময় হইয়া 
গেল। আট দিন পরে নৌকা তীরে 
নিস্কা লাগিল, নৌকা হইতে উঠিয়া 


চতর্থ অধ্যাক়। 


হীতেম পুনরায় পথ চলিতে আর্ত 
করিলেন, জমে এক প্রান্তরে গিস়া 
উপস্থিত হইলেন, মে স্থানের মুত্তিকা। 
নালুকা ও প্রস্তর অথির ম্যায় উত্তপ্ত 
ছিল । তাহাতে হাতেমের পদছয় দগ্ধ 
হইতে লাগিল । অতি কষ্টে হাতেম 
কিছু দূর অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কিয়- 
দর গিক্সাই তিনি ভূমিতে পড়িয়! ছছ 
ফট করিতে লাগিলেন । এই বিপ- 
দেব্র সময় ভন্গক-কন্তা-প্রদ্ত্ত মুহরার 
কথা হাতেমের মনে ছিলনা । ভমিতে 
পড়িয়া, হাতেমের শরীর দন্ধ হইতেছে, 
এমন সময় বত্ব-পর্ষতের রক্ষক দেই 
ছুই জন কুক্কায় ব্যক্তি সেই স্থানে 
আসিঞ্র। উপস্থিত হইল । হাতেমকে 
তুলিয়া শীতল জল দ্বারা তাহাকে সেই 
ছুইজন লোক অুস্থ করিল । তাহার 
পর তাহারা বলিল)-_“হে হাতেম! 
সন্ধুখে যে নদী দেখিতেছ এবং যাহার 
কথা তোমায় পুর্বে বলিয়াছিলাম, 
উহাই সেই অগ্িনদী এবং সেই 
জন্য এই স্থানের ভূমি এত উত্তপ্ত, 
কিন্ত তোমাকে আমরা এক গুটি'কা 
প্রদান করিতেছি, যাহার গুণে তুমি 
নিরাপদে অগ্রিনদী ম্পার » হইতে 
পারিলে। কিন্ত নদীর পরপারপ্প গিষু। 
এই গুটিক| ফেলিয়া দিবে নতুনা 
বিপদে পড়িবে ।" এই বলিয়। গুটিক। 


০3 


প্রদান করিয়া সেই ছুই ব্যক্তি প্রস্থান 
করিল । 

গশ্বরকে শ্বারণ করিয়া, হাতেম 
পুনর্ধার অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 
তিন দিন পরে অগ্থিমক়ী নদী আভাহার 
দু্টিগোচর হইল। সমুদ্রের জল 
তরঙ্গের হ্যায়) তাহা হইতে পক্ধত 
সমান অগ্নি-তরজ উদ্ধিত হইতেছিল। 
সেই অগ্নি-শিখ। আকাশকে স্পর্শ 
করিতেছিল, এই ভীষণ ব্যাপার 
দেখিয়া হাতেমের ভয় হইল। কিন্ত 
সেই গুটিকার গুণে ভ্রাহার কোন 
অনিষ্ট হইল না, কি করিয়া অখ্থি-নদী 
পার হইবেন, হাতেম তাভাই ভাবিতে- 
ছেন, এমন সময় পর্ষের শ্ভার একখানি 
নৌকা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত 
হইল । হাতেম নৌকায় গিয়া আন্লোহণ 
করিলেন, পুক্ধের শ্যায় সে নৌকাতেও 
নান রূপ অুখাদা সজ্জিত ছিল । তাহা 
খাইক্সা হাতেম ক্মুধা নিকৃন্তি করিলেন । 
নৌকা আপন আপনি প্রবল বেগে 
ছুটীতে লাগিল ৷ অগ্রি-নদীর মাঝখানে 
উপস্থিত হইয়া কুভকারের চাকের 
হ্যায় নৌকা খানি থুত্রিতে লাগিল । 
তখন হাতেম. ভাবিলেন, আর আমার 
নিস্তার নাই, এইবার নিশ্স্ব আমাকে 
মরিত্প হইবে । এইকপ মনে করিয়া 
হারছয় আখরকে রশ করিত লাশি- 


১০২ 


লেন । কিছুক্ষণ পরে ভ্রতবেগে নে। কা 
গিয়া! তীরে লাগিল: 

নৌক1 হইতে উঠিক্বা হাতেম পুন- 
রায় পথ চলিতে আর্ত করিলেন, বনু- 
পরগিয়া সম্মুখে একটী প্রান্তর দেখিতে 
পাইলেন। প্রান্ত্ন পার হইয়া এক 
দ্বেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন । সেই 
দেশের পক্ষণ দেখিয়া হাতেম বুঝিতে 
পারিলেনঃ যে সে তাহার স্দদেশ, 
-ইম্ন রাজ্য । বাটা গিয়া পিতা 
মাত। পত্বী পুত্রকে দেখিবার নিমিশ্ু, 
ভাতেমের মন নিতান্ত কাতর হইল, 
কিন্তু শশ্দরুকে স্বরণ করিয়া তিনি 
মন্করে আবেগ দমন করিলেন । 
কিছুদর অগ্রসর হইয়া তিনি এক 
কুষককে দেখিতে পাইলেন 7; ক্ষ" 
কের নিকট গিয়া রাজবাটার সমাচার 
জিজ্ঞাসা করিলেন হাতেমের দিকে 
কিছুক্ষণ এক ধৃষ্টে চাহিয়। কৃষক 
বলিল+-- মহাশয়! পরোপকারের 
নিমিত্ত, আমাদের রাজপুত্র বিদেশে 
গমন করিয়াছেন । ভাহাকে না দেখিস 
আমাদের রাজা ও রাণী অতিশস্ 
কাতর আছেন । আপনি ঠিক আমা- 
দের রাজপুতের মত দেখিতে ।” 
হাতেম উত্তর করিলেন,-তোম্মদের 
রাজপুত্র আমার বন্ধু ; এক্ষণে তিনি 
সাহাব্]ু্জ গমন করিয়াছেন, অলদিনের 


ধরা পত্র প্সপপ*প্াপ্পপাস পপ 


হাতেমতাই। 


মধ্যেই তাহার কাধ্য শেষ হইঘব, 
তখন তিনি শ্দেশে প্রত্যাগমন করি- 
বেন। তোমাকে রাজার নিকট গিয়া 
এই সমাচার তীহীকে প্রদান করিংব 
ও বপিন্বে যে র্রাজপুত্র কুঁশলে 
আছেন 1” 

এই কথ বলিয়া ভাতেম পুনরায় 
সাভাবাদ অভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন। যথাসমক়ে সেই নগরে 
উপস্থিত হইয়া প্রথমে পাপ্রশালায় 
মনীরুশামীর সহিত জাক্ষাৎ ক্রি- 
লেন । তাহার পর হুসনবান্ুর নিকট 
গিয়া কোহনদা পব্ধতের আদ্যোপান্ত 
শিবরণ প্রদান করিলেন । কোঁভনদ 
হইতে রূ:পর্ধত, স্বর্ণপর্বত, অগ্রিনদী 
প্রভৃতি যে সমুদয় স্থানে যেপে গিক্া- 
ছিলেন, তাহার কখাও হসনবানুকে 
তিনি বলিলেন। সই সশুদর স্থানের 
চিহুক্বরূপ হাতেম সেই তিনটা বনুুপ? 
রও হুসনবানকে প্রদান করিলেন ও 
তাহার সন্মুখের চাবিটী হুবর্ণময় দন্ত 
ভাহাকে দেখাইলেন । হুসনবান্ত 
হাতেমের অনেক প্রশংসা করিস্বা 
নানারূপ শুখাদ্য ভোজন করিতে 
দিলেন্।। দুই চারিদিন বিশ্রামের পর 
হাতেম ₹ুসনবাভর বষ্ট জমস্ত। পুরণ 
করিবার নিমিত্ত বাহির হইলেন, সে 
ষষ্ট সমস্তা এই,_"হুসনবাচ্ছর নিকট | 


পঞ্চম অধ্যায় । ১০৩ 


হুসনবান্ু বলিলেন এই মুক্তারজোড়া | করিল,--"ইনি ইমন্দেশের রাজপুত্র, 
তোমাকে আনিয়া! দিতে হুইবে। | ইচ্ছার নাম হাতেম, পরোপকার স্রতে 
ইহাই আম্মার ষষ্ট সমস্তা । অত বড় | ইনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। 
মুক্তা দেখিয়া হাতেম বিস্মিত হইলেন। | এক্ষণে হৎসভিন্গের স্থায় মুক্তা 
রৌপ্য-নির্মিত তাহার একটী নকল 1 আনিতে যাইতেছেন, সে মুক্তা কোথায় 
করিয়া হাতেম সঙ্গে লইলেন । মিলিতে পারে তাহা আমি বলিতে 
। পাবি, যদিও এ কথা কাহাকেও 

বলিতে নিষেধ আছে, তথাপি হাতে- 
মের সম্ভার পরোপকারী ব্যক্তিকে 
বলিলে বোধ হয়, কোন দোষ হইবে 
না” হধসী বলিল “ আমাদের 
্বারায় হাতেমের ভ্ায় ঈশ্বর-পরায়ণ 
প্ণম শধায়--গেকশিযালিব গল্প । ব্যক্তির যদি কোন উপকার হয়, তাহা 

সাঙ্গাবাদ হইতে বাহির জইয়া | হইলে তাভা করা কর্তব্য |" 

হাতেম পঞ্পধ্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। স বলিল,-“কহরমান নদীতীর' 
কিছুদর গিষা একখানি প্রস্তরের উপর | যে স্থানে আমাদের বাস, সেই স্থানে 
বসিয়া মু্জার পিখয় ভাবিতে লাগি ! অতি পুর্বকালে এক জাতীয় কষে- 
পেন । সেই স্তানে একটী বৃক্ষ ছিল, | কটি হংস ছিল। ত্রিশ বৎসর অস্তর 
সেই এক্ষের উপরে এক ভৎখস ও | তাহার! ভিম্ব প্রসব করিত। ত্র ভিম্বই 
হৎসিম্ী বশিষ্বাছিল। হংস ও হংসিনী | মুক্তায় পরিণত হইত। এ জাতীয় 
কহরমান নামক নদীতে যাইতেছিল, 1 হৎসের বংশ পথিবী হইতে এক্ষণে 
সেই স্থানে তাহাদের বাস, শ্রান্ত ! লোপ হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের 
হইয়! কিছুক্ষণের নিমিন্ত তাহারা এই | ভিম্বগুলি কহরমান নদীর জলে নিমগ্র 
বৃক্ষে উপবেশন করিয়াছিল । হাতে- | আছে। তাহার মধ্যে ছুইটী ডিন্ব 
মকে দেখিয়া হৎসী হংসকে জিজ্ঞাস! | যাহা এক্ষণে মুক্তা হইস্তাছে, বাজ 
করিল,__প্রস্তরের উপর বিমর্ধবদনে | জমৃজান কহরমানীর হস্তগত হুইযব- 
এ মনুষ্য কেন বমিয়া আছে, এবং সে 1 ছিল। তাহার নিকট হষ্টতে রাজ! 


হৎসভিন্দের স্তায় একটী মুক্তা ছিল। চিন্তা করিতেছে ?” হস উত্তর 
ৃ 
| 


তি কতক 


হুসন্বানুর ষঞ্চ প্রম্ম | 


৪সিন্দের হ্যায় মুক্ত। আনয়ন । 


কিনি ৬৯০০ পপ পাশিশী তি তি পপি 


পক সপ ক পপ পপ ০ ০ পপ আপ ০ সি পিল পা সত 
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সমদ্সাহ ও দুইটার মধ্যে একটা 
মুক্তা পাইয়াছিলেন। অন্যান্ত ধন- 
রত্বের সহিত এ ছুইটী মুক্তা তিনি 
আপনার শ্বরে পুঁতিয়! রাখিক়্াছিলেন। 
কালক্রমে সমসসাহ রাজার নগর 
ধ্বংশ হইয়া বনে পরিণত হয়, দৈব- 
যোগে হুসনবান্থ নামক বণিক" 
কন্ত। সেই বনে গমন করিয়। ঈশ্বর 
প্রপাদে সমসসাহ বাজার প্রোথিত 
ধন্লম্পন্তি লাভ করিয্াছে, ও ডিন্ম 
সনশ সেই মুক্তাটাও পাইক্বাছে। 
হুদনবানু সেই বন কাটি! সাভাবাদ 
নামক নতন একট্টী নগর স্থাপিত 
করিয়াছেন । ক্রম্জান্‌ রাজার দ্বিতীয় 
মুক্তাষ্টী আনয়ন করিবার নিমি্ত [স্‌ 
এখন হাতেমকে প্রেরণ করিয়াছে । 
সেই দ্বিতীঘ মুক্তা এক্ষণে দৈত্যদিগের 
রাজা মাহেয়ার তুলৈমানিপ্র নিকটে 
আছে । তাহার নিকট হইতে মুক্তাটা 
লাভ করা হাতেমের পক্ষে বড় সহজ 
ব্যাপার হইবে না । কারণ মনুষোর 
কথ? দূরে থাকুক পরীগণও সে স্থানে 
গমন করিতে পারে না । তবে একটা 
উপায় আছে, দৈত্য রাজের রাজধানী 
কোহকাফ, পর্বতে অবস্থিত, সে স্থানে 
যাইবার পথ অতি বিপদসন্ধুল। কেহই 
সেস্থানে যাইতে পারে না। কিস্ত 
হাতেম প্াদি আমাদের কতকগুলি 


পা শী সপ সা পাপ পশী পা শপ আটা এআ পা প৯ পপ ২০ 


৮ 
ঙ 
রি 
ই 


র 
ূ 
ৰ 


হশাতেমতাই । 


লোহিত ও শ্বেতবর্ণের পক্ষ সংগ্রহ 
করিক্প সে দেশে গমন করেন, তাহ। 
হইলে কুতকাধ্য«* হইতে পারিবেন । 
রক্তবর্ণের পক্ষ দগ্ধ কৃরিয্বা তাহার 
ভম্ম আপনার শরীরে লেপন করিলে, 
হাতেমের মৃত্তি দানবের ন্তায় হইবে । 
কোহকাফে প্রবেশ করিয়া যখন হিৎজ্র 
জন্তগণ উহাকে খাইতে আসিবে 
তখন তাহার দেহ দানবের ভ্তাক 
দেখিয়া ও আমাদের পক্ষের গঞ্ 
পাইয়া সেই হিৎঅজন্তগণ পলায়ন 
করিনে। তাহার পর যখন তিনি 
কোহকাফ নগরে প্রবেশ করিবেন, 
তখন আমাদের শ্বেতপক্ষ দ. করি 
আপনার সন্লাঙ্গে লেপন করিলে, 
পুনরায় স্াভাবিক দেহ প্রাপ্ত হই- 
বেন। কোহকাফের রাজা প্রতিজ্ঞ! 
কৰিষ্বাছেন যে, যে ব্যক্তি হৎস ডিহ্ছের 
হায় মুক্তার উৎপত্তির ইতিহাস 
বলিতে পারিবে, তাহাকে তিনি 
আপনার দুহিতার সহিত সেই মুক্তা 
প্রদান করিবেন। মুক্তার উৎপত্তির 
কথা আমি তোমাকে পৃর্বেই ব্লি- 
ম্বাছি।” 

প্রস্তুরের উপর বসিয়া হাতেম 
ঘস ও হৎলসিনীর কথোপকথন শ্রবণ 
করিলেন । প্রাতঃকালে পক্ষীতয় বৃক্ষ 
হইতে উড়িয়া গেল, দেই সমস্ম 


পম অধ্যায় । 


এহাদের কতকগুলি লোহিত ও শ্বেত 
পক্ষভমিতে খজিয়া পড়িল। সেই 
পালকগুলি লইয়া, হাতেম পুনরায় 
পথ চলিতে শ্রারস্ত করিলেন। 

দর পিয়া এক রাত্রি হাতেম এক 
বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া আছেন, এমন 
সময় কাহার কাতরধ্বনি তাহার কর্ণ 
কহে প্রবেশ। করিল । ক্রন্দন-ধ্বনি 
অন্রমরুণ করিস হাতেম গমন করিতে 


লাগিলেন। কিছুদর গিয়া তিনি 
দেখিলেন যে, এক খেঁকশিয়ালীা 


কাতরম্বরে বিলাপ কর্রিতেছে । হাতেম 
তাভাকে বিলাপের কারণ জিক্ছাসা 
করিলেন । খেঁকশিয়ালী বলিল, যে 
আমার পতি ও শিশুসন্তান গুলিকে 
এক ব্যাধ ধুত করিয়া! লইয়া গিক্াছে, 
আমি সেই শোকে কীাদিতেছি।” 
হাতেম বলিলেন “সে ব্যাধের ঘর তুমি 
আমাকে দেখাইতে পার!” শালী 
উত্তর করিল, “প্রাস্তরের অপর পারে 
(সেই ব্যাধ বাস করে, আপনাকে সঙ্গে 
লইয়া তাহার খর আমি দেখাইতে 
পাবি, কিন্ত পাছে আপনি আমাকে 
ধবিষ্বা ফেলেন, ও পাছে সেই বানরার 
মৃত আমারও ছুর্দশ। ঘটে, আমার মেই 
ভয় হইতেছে ।” হাতেম জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “কোন্‌ বানরী। এবং 
" তাহার কি হইয়াছিল ?' 








| যোগ করিতে পারিবে না। 
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শগালী বলিল, “কোন বনে অনেক 
গুলি শাবক সহিত এক বানর ও 
বানরী বাস করিত । এক দ্বিন সন্তান 
সুলিকে বানরের নিকট রাখিয়া বানরী 
চরিতে গিয়্াছিল। সেই সময় এক 
বাঁধ কৌশল করিয়া বানর ও শিশু 
গুলিকে প্রত করিয়া এক ধনবান 
লোকের নিকট বিক্রয় করিল । বানরা 
শোকে অতিশয় কাতর হইল ও নানা 
উপায়ে শিশুগণককে উদ্ধার করিতে 
চেষ্টা করিল। যখন তাহার সকল 
চেষ্টা বিফল হইল, তখন সে সেই 
দেশের রাজার নিকট গিয়া নালিশ 
করিল। বানরীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া 
রাজ! তাহাদিগকে মুক্তি দিবার নিমিত্ত 
আদেশ করিলেন। ব্লাজাজ্ঞা প্রতি- 
পালনের নিমিত্ত ব্যাধের নিকট দত 
প্রেরণ করা হইল। ব্যাধ ভয়ে শশ- 
ব্যস্ত হুইয়া সেই ধনবানের নিকট 
গমন কদ্রিল। এবং তাহাকে মুল্য 
ফিরিয়া দিয়া বানর ও বানর- 
শিশুগণকে মুক্ত করিতে বলিল। 
ধনবান্‌ ব্যক্তি বলিলেন, ইহাদিগকে 
মুক্ত করিতে হইবে না, এই বানরী- 
টাকেও ধরিয়া রাখা যাউক 1 তাহা 
হইলে রাজার নিকট আর কেহ অভি- 
এই বলিয়া 
সেই ধনবান ব্যক্তি ব্যাধেরসহীয়তায় 
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সেই বানরীটাকে ধরিয়া আবদ্ধ 
করিয়া বাখিল, কিন্ত এরুপ অবস্থাতেও 
বানরী আপনার স্বামীও পুত্রদিগের 
সহিত এক সক্ষে থাকিয়া এক প্রকার 
হুখে রহিল। কিছুদিন পরে রাজা 
এই সৎনাঁদ পাইয়া! বানর, বানরী ও 
বানর শিশুদিগকে তাহার নিকট 
আনিতে আদেশ করিলেন, তাহার 
পর শিশুগুলিকে আপনি লইলেন। 
শিশুদের শোকে অক্সদিন পরবে বানর 
প্রাণতাগ করিল!” 

শৃগালী বলিল,- “হে মন্তষ্য, আমার 
সেই ভয় হইতেছে পাছে তুমিও 
আমার সেই দশা ঘটাও ।” হাতেম 
বলিলেন)_-“তোমার ক্কোন ভয় নাই, 
যদি আমার মৃস্তক দিয়া, তোমার, 
তামার পতি ও শিশুদিগকে উদ্ধার 
করিতে পারি, তাহা দিতেও আমি 
প্রস্থত আছি |” এইরূপে আশ্বীসিত 
হইয়া খেঁকশিয়ালী আগে আগে চলিল, 
হাতেম তাহার পশ্চাৎ্খ পশ্চাৎৎ যাইতে 
লাগিলেন । প্রান্তর পার হইয়ণ, খেঁক- 
শিয়ালী দূর হইতে হাতেমকে বাধের 
ঘর দেখাইয়া! দ্রিল। হাতেম ব্যাধের 
ঘ্বরাভিমুধে গমন করিলেন, এেঁক- 
শিয়লী এক ঝোঁপের ভিতর লুকাইস্া 
বুহিপ। শরের নিকটে শিস্তা হাতেম 

পি 
ব্যাধকে ডাক্কিলেনা সে বাহিরে 


বাজার পরার ৯৬০ 


হাতেষতাই ৷ 


আসিলে, হাতেম বলিলেন, -অনেক 
শুলি খেঁকশিয়ালীর আমার প্রয়োজন 
আছে, যদি তুমি তাহা দিতে পার, 
তাহ! হইলে তাহারু মূল্য দিতে আমি 
প্রক্ঘত আছি,” ব্যাধ খেঁকশিয়ালীর 
পত্তি ও তাহার সাতটী শিশুকে 
আনিয়া দিল । ভাতেম অনেকগুলি 
রৌপামুদা ব্াাণকে দিয়া তাহা? ক্রয় 
করিলেন, তাহার পর এখেঁকশিয়ালশর 
নিকট আনিকা তাহাদিগকে ছাড়িয়' 
দিলেন, শিশু সাতষ্টী বাস্ত ত্উয়া 
মাতার শুন পান করিতে চলিল। 
এমন সময় প্কুষ এখেঁকশিক্ষালি 
অচেতন হইয়া পড়িল । তাহা দেখি 
তাহার স্বী ভাস! ভায়। কারুয়া 
কাদিতে লাগিল' সে বলিল, 
“আমার পতির মৃত ভইলঃ আমার 
পশা কি হইলে? তবে, তাহাকে 
“চাইবার একমাত্র উপায় আছে, এই 
সময় নররক্ত যদি বিন্দু বিন্দু করিসা 
আমার পির মুখে দিতে পার 
যায়, তাহা হইলে আমার ' পতি 
বাঁচিতে পারে ।” এই কথা শুনিয়। 
হাত্ডেম ততক্ষণাৎ্ ছোরা দ্বারা আপ- 
নার দেহ কাটিয়া নিজের রক্ত 
খেঁকশিয়ালির মুখে প্রদান করি- 
লেন। তাহা পান করিয়া সে সুস্থ 
ও সবল হইল, খেঁকশিয়ালি ও 


ঘষ্ট অধ্যায় । 


(খঁকশিকালিনী হাতেমকে শত 
ধন্যবাদ করিতে লাগিল । 


শত 


আতর 
নি 


ষষ্ট অধ্যায় নমস্সাহ রাঁজা। 


তাহাদের নিকট হইতে বিদায় 
হইয়া, আপনার ক্ষতস্থান বন্ধন করিয়া, 
হাতেম পুনকায় পথ পধ্যটান প্রবৃত্ত 
ভইলেন। বহু পথ জমণ করিয়া এক 
দ্রিন তিনি এক নিস্তত অরণ্য মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । দে স্থানে শুজ- 
বর্ণেব বৃহৎ একটী পদার্থ দেখিয়া, 
তাশগার নিকটে তিনি গমন করিলেন ; 
নিকটে গিয়া (দখিলেন, যে এক 
প্রকাণ্ড অজগর সর্প কুণডলী আকারে 
শুইষা আছে । ভাতেম শ্রাণ ভম্মে সে 
গান ভইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত 
হইতেছেন) এমন সময় সর্প তাহাকে 
ডাকির়! বলিল,._-ভে ইমন দেশের 
বরাজপুন হাতেম! ভক্ষ নাই, 
আমার . সঙ্গে চল!” এই বলিয়। 
সাপ আগে আগে যাইতে লাগিল, 
হাতেম তাহার পশ্চাহ পণ্শাহ যাইতে 
লাগিলেন । ক্রমে এক রাজবাটীর 
নিকট গিয়া তিনি উপন্ষিত হইলেন । 
সিংহদার পার হইয়া ছুইজনে মনোহর 
উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । সে 
স্বানে শ্বেত প্রস্তর নিশ্িত এক জলাশয় 


১৩৭ 


ছিল । সেই জলাশয়ের চারিদিকে, 
অনেকগুলি' বিচিত্র' আসন স্থাপিত 
ছিল। হাতেমকে এক উৎকৃষ্ট 
আসনে বসাইয়। সর্প জলে ঝাঁপ দিয় 
পড়িল, কিছুক্ষণ পরে, কতকগ্ডলি 
পরী মাথায় মনিমুক্তাপুর্ণ পাত্র লইয়! 
জল হইতে বাহিত হইল। হাতেম 
তাহাদিগকে জিজ্জাসা করিলেন, 
"তোমরা কে % তাহাবর। উত্তর করিল, 
শাহার সহিত আপনি এখানে আসিক়া- 
ছেন, আমরা তাহার দীস, আপনাকে 
উপটোৌকন দিবার নিশিত্ত এই সমুদক়্ 
মণিমুক্তা তিনিই প্রেরণ করিয়াছেন ।” 
হাতেম বলিলেন,--আমি একা, এত 
ধনসম্পন্তি লইয়া কি করিব ?” কিছু- 
ক্ষণ পরে, আরও অনেকগুলি পরী 
নানানূপ খাদ্য সামগ্রী লইয়া জল 
হইতে বাহির হইল। তাহার পর, 
এক সুন্দর যুবক চৌত্রিশ জন পরীর 
সহিত ওল হইতে উতিত হইলেন । 
হাতেমকে সেই যুবক বলিলেন, 
“আমাকে আপনি চিনিতে পারেন 
নাই ?” হাতেম উত্তর ' করিলেন, 
“আমি আপনাকে কখন দেখি নাই, 
কিরপে চিনিতে পারিব?” যুবক 
বলিলেন, “্সর্পরূপে যে আপনাকে এ 
স্বানে আনিয়াছে, আমি সেই পরী, 
আমান নাম সগস-সাহ 1» আমি এই 


ও ০৮ হাতেমতাই | 


অঞ্চলের পরীদিগণের রাজা । হ্ুলৈ- 
মান পয়গন্ধরের রাজত্বকালে পুথিবা 
জয় করিয়া মনুষ্যদিগের অনিষ্ট করিব 
আমি এইব্প মানস করিয়াছিলাম ; 
কিন্ত সেই রাত্রিতেই আমি সমস্ত 
সৈন্তের সহিত সর্পে পরিণত হুইস্কা- 
ছিলাম । সমস্ত দিন ঘোর যন্ত্রণ! 
ভোগ করিনা সন্ধ্যাবেল। বৃক্ষে লঙ্গবান 
হইয়া! রহিলাম। অধোমুখে থাকিয়। 
কাতর বাক্যে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা- 
প্রাথনা করিলাম ও প্রতিজ্ঞা করিলাম 
যে এরপ ছুষ্টচিন্তা কখন মনে আর 
স্থান দিব না। ঈশ্বপের কৃপায় সেই 
সময় এক দৈববানী হইল যে, “তোমরা 
কিছুদিন অপেক্ষা কর, ইমনের রাজ 
পুত্র হাতেম এ দেশে আলিলে, 
তোমরা নিজের শরীর প্রাপ্ত হইবে।” 

এই কথা শুনিক্বা, হাতেম উঠিয়া 
ঈশ্বরের নিকট বার বার প্রার্থন। 
করিতে লাগিলেন, তাহাতে মুই পরী 
ও তাহার অন্গচরগণের পাপ ক্ষয় 
হইল, ও তাহার! পুব্ববহ পক্ষধুক্ত 
পরী শরীর প্রাপ্ত হইল । সমস সাহ 
হাঁতেকে বিস্তর ধন্তবাদ করিয়া, সে 
দেশে তাভার আগমনের কারণ 
জিজ্ঞাস। করিলেন, প্রত্যন্তরে হাতেমের 
মুখে হৃৎমভিন্গসদূুশ মুক্তার কণা! 
গুনিয়া,প্তিনি আপনার অনুচরণণকে 


আজ্ঞ। করিলেন। বরখজ দেশের 
বাদশাহ মাহেয়ার-হুলৈমানিন রাজ্যে 
তোষরা ইহাকে লইয়। যাও । অন্ধু- 
চরগণ এই কথা শুনিয়া মস্তক অবনত 
করিয়া রহিল । অবশেষে একজন 
বলিল, “মহারাজ ! সে দেশে গমন 
করা আমাদের সাধ্য নো । সেস্থানে 
উপস্থিত হইবার পুর্বে নিশ্চয়ই 
আমরা প্রাণ হারাইব।” 'সমস্সাহ 
বলিলেন,--“যে প্রকারে হউক এই 
মহাআ্সার সহায়তা করিতেই ভইবে ।” 
অবশেষে আটজন পত্রী হাতেমকে 
লইফ্া যাইতে স্বীকার করিল ; কিন্তু 
তাহার বলিল মে “মহারাজ । যদি 
পথে আমাদের কোন বিপদ 'ঘটে, 
তাহা ভইলে আপনি, স্বয়ং গিয়া 
আমাদিগকে রক্ষা কব্রিবেন । সমশসাহ 
সে কথায় সম্মত হইলেন । হাতেমকে 
এক আকাশগামী খাটের উপর 
বসাইয়! শুন্ত পথে পরীগণ উড্ডীয়মান 
হইল। তিন দিন পরে তাহারা খাট , 
ভূতলে নামাইয়া বুক্ষতলে রাখিল, 
তাহার পর একজন পরীকে হাতেমের 
নিকট রাখিয়া সাতজন আহার অন্দে- 
ষণে এপ্দিকে শদিকে চলিয়া গেল । 
কিছুক্ষণ পরে, জন কক্েক দানব 
হাতেমের নিকট আসিয়। উপস্থিত 
ভইল। দেখিতে দেখিতে বন সংখ্য ক 


লট অধ্যায় । 


দানন আসিয়া হাতেম ও পর্ীকে 
বধ করিতে চেষ্ট। করিল। পরী 
প্রাণপণে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিল। *তাহাতে একজন দানব 
হত ও একজন গুরুতর কপে আহত 
হইল । কিন্ত অসংখা দানবের সহিত 
পরী একাকী দদ্ধ করিতে পার্ল 
না। দীনগ্পসগণ অবিলম্বে তাহাকে 
পরাজিত করিল, এবৎ হাতেমের সহিত 
বন্ধন. করিয়া, আপনাদের বাদশাহ 
মোকৃবেশের নিকট লইয়। গেল। 
বাদশাহ পরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 
"এ মান্তষকে তুমি কোথা হইতে 
আনিলে !” পরী উত্তর করিল,__ 
“ইনি আমাদের রাজা সযগসাহের 
প্রিক্ববন্ধু, তাহার আজ্জঞামম আমি 
ইন্গাকে আনিয়াছি। আপনি যদি 
ইন্তার কোন অনিষ্ট করেন, তাহ] 
হইলে আমাদের রাজা অসৈল্তে 
আসিয়া দানবকুল নিম্মল করিবেন ।” 
এই কথা শুনিয়া সেই দেশের দানব- 
দিগের বাদশাহ মোকবেশ বলিল, 
“ব্হেদিন সমসসাহের কোন সংবাদ 
নাই। আবার সে কোথা হইতে 
বাহির হইল ! যাহ! হউক"আপাততঃ 
এই মনুষ্য ও এই পরীকে অন্ধকপে 
আবদ্ধ করিয়া রাখ।” লানবগণ 
তাহাই করিল। 


৩০৯ 


যে সাত জন পরী আহাব্রানেষণে 
গিক্াছিল, কিছুক্ষণ পরে বৃক্ষতলে 
প্রত্যাগমন করিয়া তাহাবা দ্রেখিল 
যে, সে স্থানে হাতেমও নাই আর 
সে পরীও নাই । চারিদিকে সংগ্রামের 
চি তাহাদের নয়নগোচর হইল। 
যে দানব আহত হইয়াছিল, পরীগণ 
তাহার নিকট হইতে জমুদয় বৃত্তান্ত 
অবগত হইল; তখন তাহারা ক্বদেশে 
প্রত্যাগমন করিয়া, সমশসাহের নিকট 
সমুদয় বিবরণ নিবেদন করিল। 
সমপসাহ চল্লিশ হাজার সৈশ্তেত 
সহিত হুদ্ধযাত্র! করিলেন, এব সহসা 


দানবপতি মোকবেশকে আক্রমণ 
করিয়া, বন্দী করিলেন । মোকৃবেশ 
ভাহার জম্মুখে আনীত হইলে, 


হাতেমকে বাহির করিয়া দিবার নিমিত্ত 
তিনি তাহাকে আদেশ করিলেন। 
মোকবেশ উত্তর করিল --“সে মনুষ্য 
জীবিড়ু নাই । আমি তাহাকে ভক্ষণ 
করিয়াছি। সমসসাহ ক্রুদ্ধ হইয়। 
বলিলেন; “তুমি না সুলৈমান পয়- 
গঙ্গরেব নিকট প্রতিজ্ঞা করিস্াছিলে, 
মে মহুষ্যের কোনরূপ অনিষ্ট করিবে 
না।” মোকৃবেশ উত্তর বরিল,_- 
অজুলৈমান পয়গন্গর যখন জীবিত 
ভিলেন, তখন সে প্রতিজ্ঞা আমি 
আব্ছ। ছিলাম; এখন, আর আমি 
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সে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ নাই ।" এই 
উত্তর শুনিয়া! সমস্সাহ আরও কোপা- 
বিষ্ট হইয়া মোকৃবেশকে অগ্নিকৃণ্ডে 
নিক্ষেপ করিবার নিমিভ আদেশ 
করিলেন। তখন সে প্রাণভয়ে 
হাতেমকে বাহির করিয়া দিল। 
হাঁতেমকে জীবিত পাইয়া সমসসাহ 
পরম আহ্লাদিত হইলেন, ও সাদরে 
শাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, যাহাতে 
মন্তষ্জান্তিবর কখন আর না অনিষ্ট 
করবে, এইকপে প্রতিজ্ঞা করাইয়া 
অন্তপর মোকবেশকে তিনি ছাডিয়। 
সিলেন। 


হাতি 


নপ্পুম অধায 1পমেশেরাআ ও পবা । 


সমসসাহ বাজার নিকট ভইতে 
বিদাধ় হইয়া, হাতেম পুনবায় একাকী 
পথ চলিতে লাণিলেন। এইক্প বন্ত 
দেশ ও নন লন তিনি অতিন্রম 
করিয়া চলিলেন । হিৎজ্ত ন্ধপুর্ণ বন 
অথবা দানবপূরণ দেশ দেখিলে, তিনি 
হৎসের লোহিত পক্ষ দ'দ করিয়া তাহার 
ভন দেহে মাখিয়া দানবাকার ধান 
করিয়া €স সকল স্বান অতিক্রম 
করিতেন । দানবাকার ধারণ করিলে 
তাহার নিকট হিৎস্্র জন্ত অথবা দানব 
আসিত াঁ।* সেই সমদয় বিপদ- 


/ আর! 


চশতেম্তাই । 


জনক স্থান পার হইয়া হংসের শ্বেত 
পক্ষের ভম্ম মাধিয়া তিনি পুনরাস্ম 
মনুষাদেহ প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপে 
পনর দিবস পথ ভ্রমণ কপ্সিয়া একদিন 
তিনি এক পশ্বতের উপর আরোহণ 
করিলেন। সেই স্থানে কোন ব্যক্তির 
কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই দিকে 
গমন করিলেন। কিছুদ্র অগ্রসর 
হইয়া এক সুবককে তিনি দেখিতে 
পাইলেন! ঘুনকের নিকট হাতেম 
নিজের পরিচয় প্রদান করিস তাহার 
পরিচয় জিক্গাসী করিলেন। সে 
সুর করিল”৮-আমি তুমান দেশের 
পরীর।জ পূ, আমার নাম মেহেবা- 
আমি মাহেয়ার শ্বলৈমানি 
রাজা কন্তার প্রেমে আনদ্ধ হইয়াছি : 
জে ব্রাক্গা প্রতিক্তজা করিয়াছেন খে, 
যে সই হ্স-ডিশ্বের ভ্যাষ মুক্তীন 
উৎপত্তির বিবরণ কহিতে পারিণে, 
তাহাকেই তিনি মুক্তাসহ কন্ঠ প্রান 
করিবেন ।” ভাতেম বলিলেন, “তোমার 
আর কোন চিন্তা নাই । 
পন্ভির বিনরণ প্রদান করিয়। কঙ্গামহ 
মুক্ত। লাভ করিতে আমি সমথ হইব 
তখন মুক্তাটী আমি লইব, আর কন্তা 
তোমাকে প্রদান করিব ।” ভাতেমের 
বাক্যে আশস্ত হইয়া যুবক তাহার 
সহিত যাইতে লাগিল। 


কত উৎ- 


সপ্তম অধ্যায় । 


এদিকে সমসশাহ রাজা হাতেমকে 
মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, 
যে ব্যক্তি আম্$র এত উপকার 
করিয়াছে, তুহাকে একেলা ছাড়িয়া! 
দিয়া ভাল ক।জ করি নাই ।” এইরূপ 
চিন্থা করিয়া তিনি চারিজন পরী 
সহিত এক শৃন্তগামী চতুর্দোল হাতে- 
যের নিকট প্রেরণ করিলেন । হাতেম 
৪ ভাহাল সঙ্গী তাহার উপর আকা 
₹ণ করিলেন । পরীগণ শুস্তপথে নক্ষত্র- 
বেগে সেই চতুর্দোল লইয়া! চলিল। 

এক স্থানে মহাকাল নামক এক 
প্রবল দৈত্য আপনার উদ্যানে বিচরণ 
করিতেছিল। শন্তপথে সহস! চ- 
দেল দেখিয়া, তাহাকে আপনার 
নিকট আনিবার নিমিত্ত জনকয়েক 
অনুচরকে প্রেরণ করিল দাননগণ 
পরীসহ হাতেমকে ধূভ করিক্না 
মহাকালের নিকট গমন করিল। 
মহাকাল পরীগণের ও পরী-ব্লাজপুত্র 
মেহেরা-আরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া 
বলিল,__“বছদিন হইতে মনুষ্যশোণিত 
পান করিতে আমার বাসনা হইয়াছে । 
অতএব এই মনুষ্যকে আমি ভক্ষণ 
করিব ।” সেই কথা ম্শুনিষ্কা পরী- 
পাঁজপুত্র মেহেরা-আর বলিল হে “মহা- 
শয়! আপনি এই ব্যক্তিকে মুক্তি 
প্রদান করুন, ইহার পরিবন্ডে আমি 


৯৯১ 


দশ জন মনুষ্য আনিয়া দিব । মহা 
কাল উত্তর করিল, “ভাল! এই 
ব্যক্তিকে আমি এখন এক উদ্যানের 
ভিতর কারাবদ্ধ করিয়া বাখিব। 
যখন তুমি সেই দশ জন মনুষ্যকে 
আনিয়া দিবে তখন আমি ইহাকে 
ছাড়িয়া দিব। এই কথা বলিয়া! সে 
হাতেষকে এক উদ্যানের ভিতর 
কারাবদ্ধ করিয়া রাখিল । রাত্রিকালে 
মেহেরা আর পরীর সহায়তায় হাতে- 
মকে উদ্যানের ভিতর হইতে বাহির 
করিয়া পলায়ন করিল। চতুর্দোলে 
বসাইয়া পরীগণ পুন্রাযর় হাতেম ও 
মেভেরা-আরকে শুন্তপথে লইয়া চলিল। 

এদিকে দশ দিন অতীত হইয়' 
গেল, তথাপি মেহেরাআর প্রতিশ্রুত 
পশ জন মন্ষ্যকে আনিয়। দিল না। 
সে নিমিত্ত মহাকাল হাঁতেমকে তাহার 
নিকট আনিতে আদেশ করিলেন। 
অন্ুচরগণ উদ্যানে গিয়া দেখিল যে 
হাতেম*সে স্থানে নাই । মহাকালের 
নিকট তাহারা সেই কথা নিবেদন 
করিল । উদ্যানের প্রহরিগণের উপর 
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়! মহকাল বলিল, 
যে, “তোরাই লোভ সম্বরণ করিতে 
না পারিয়া মনুষ্যকে ভক্ষণ করি- 
যাছিম্।” তাহারা অনেক শপথ 
করিয়া অস্বীকার করিল, কিন্তু মহা 


১১২. 


কাল দে কথা বিশ্বাস না করিয়া 
তাহাদের জিহ্বা কভন করিবার 
(নমিস্ত আদেশ করিল। তাহার পর 
হাঁতেমের অনুসন্ধানের নিমিত্ত অনেক: 
গুলি দানবের সহিত তাহাদিগকে 
প্ররণ করিল ' যে দিক দিয়া হাতেমের 
চতুর্দোল যাইতেছিল, সেই দিকে 
একজন দানব আসিয়। হাতেমকে ধরি- 
বার চেষ্টা করিল । কিন্ত মেহরা আর 
তৎক্ষণাৎ খড়গ দ্বারা তাহার হস্ত 
ছেদন করিয়া ফেলিল। 

পরীগণ হাতেমকে লইয়া! পুনরায় 
শৃন্ত পথে চলিতে লাগিল। বহুদূর 
গমন করিয়া অবশেষে তাহারা এক 
অরণ্যে গিয়া উপস্থিত হইল । দেই 
স্থানে উপস্থিত হইয়া পরীগণ বলিল 
যেমহাশয় ! আর আগে যাইবার 
আমাদের সাধা নাই ।” পরীগণকে 
বিদায় দিয়া ভাতেম পদব্রজে পথ 
চলিতে ইচ্ছা করিলেন কিস্তু মেহরা' 
আর বলিল,-_“মহাশয় ! এ স্থানের 
পথ অতি বিপদসন্কুল। এস্থানের 
দ্লানবগণ বড় দুষ্ট । পরী হইয়া আম- 
রাও শৃন্তপথে এ স্থান দিয়া যাইতে 
সাহস করি না; অতএব মানুষ ভইয়] 
আপনি পদব্রজে কি করিয়। যাইবেন। 
মাপনি আমার হ্ন্ধে আরোহণ করুন, 
আপনাকে, আমি লইস্সী যাইব ।” 


পা পা পপি 


ূ 


হাঁতেমতাই | 


হাতেম বলিলেন, আমি যদি কেন 
রূপে দানবের আকার ধারণ করিতে 
পারি, তাহা হইলে কি বিপদের 
আশঙ্ক। থাকে % মেহরা, আর ডক 
করিল;-“না, তাহা হইলে আর কোন 
ভয় থাকে না।” এই কথা শুনিয়া 
হাতেম সেই হংসের লোহিত. পক্ষ- 
ভম্ম আপনার দেহে লেপন করিলেন, 
আর ওঙক্ষণাৎ ভার“ মুর্তি ঠিক 
গানবের স্ায় হঈয়া গেল। ভংসপক্ষ- 
গুণে দ্ানব-ভাষাতেও ভাহশর সম্পণ 
জ্ঞীন জন্মিল। 

এই আশ্মধ্য ব্যাপার দর্শন করিয়। 
মেহরাআর বিশ্িত হইল । তখন 
হাতেম বলিলেন,_-“আমি দানবের 
আকার ধরিয়! অনায়াসে দানব দেশে 
মণ করিতে সমর্থ হইব । কিন্ত 
তুমি তোমার পরী শরীরে কিরূপে 
পথ চলিবে? মেহরাআর উত্তর 
করিল,_-দিনের বেলা আপনার সঙ্গে 
সঙ্গে আমি শুষ্তপথে ভ্রমণ করিব, 
তাহার পর রাত্রিকালে ভূতলে নামিয়। 
আপনার সহিত মিলিব 1” 

এইরূপ হাতেম ও মেহব্নাআর 
পথ লমণ,করিতে লাগিলেন । দানব- 
গণ হাডেমকে খজাতি মনে করিয়া 
কিছু বলিল না । একদিন রাত্রিকাণে 
মেহেরাআর ও হাতেম এক জঙ্গে 


অষ্টম অধ্যায় । 


য়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সেই 
স্থানে অনেকগুলি দানব আসিয়া 
উপস্থিত হইল । দানবের সহিত এক 
পরীকে দেখিয়া তাহার! আশ্ষ্য 
হইল, ও শাহাদিগকে জাগরিত করিক্ব। 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল । হাতেম 
বলিলেন,--“আমবা সমস সাহের 
প্রজা । তাহার বন্ধু এক মনুষ্য 
কোথায় গিয়াছে । আমরা সেই মন্ধু- 
ফোব অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছি। 
তোমর। যদি সেই মনৃষ্যের সন্গান 
বলিম্বা দিতে পার, তাহ! হইলে সমস 
সাহ তোমাদিগকে অনেক পুর্রধার 
করিবেন |”? এই কথা শুনিয্বা দানব- 
গণ পদ স্থান হইতে প্রস্থান করিল । 


অঠম অধ্যায় দা নববাজের যুক্ত।। 


মেহেরা-আবর ও হাতেম পুনরায় 
পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু 
দিন পরে তাহারা কহরমান নদীর 
' তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন । এই 
নদীর এক কুল হইতে অন্ত কুল দৃষ্ট 
হয় না। ইহার তরজসমূহ্‌ পঞ্ধতের 
হ্যায় উচ্চ হইয়া উঠিংতছিপ। কি 
করিয্সা এই ভয়াবহ নদী পার হইবেন, 
হাতেম সেই কথা ভাবিতে লাগিলেন । 
হাতেমের চিন্তা দেখিয়। মেভরা-আর 


১১৩ 


বলিল,--'নিকটস্থ এক রাজার সহিত 
আমার সদ্ভতাব আছে । আপনি এই 
কানে একটু অপেক্ষা করুন, তাহার 
নিকট হইতে এক সিন্ধুঘোটক আনি 
চাহিয়া আনি ।” এই কথা বলিয়া 
মেহরা-আর সে স্থান হইতে প্রস্থান 
করিল। কিছুকাল পরে সে এক 
পিন্ু ঘোটকের সহিত প্রত্যাগমন 
করিল! সিন্ধু ঘোটকের উপর বসিয়| 
হাতেম কহরমান নদী পার হই- 
লেন। নদীর ওপারে গিয়া! তাহার 
এক সুন্দর দেশে উপনীত হইলেন। 
সে স্থানের অটালিকাপমুহ হীরক, 
মাণিক্য ও নানাবিধ বহুমূল্য উজ্জ্বল 
প্রস্তর দ্বারা নিশ্মিত হইয়াছিল । 
তাহাদিগের জ্যোতি দ্বারা চারিদিক 
আলোকিত হইয়াছিল । হাতেম মনে 
করিলেন যে, ইহাই মাহেয়ার সুলৈ- 
মানি দানবরাজের বরজখদেশ । মেহরা- 
আর বলিল যে, দানব প্লাজার নগর 
এ স্থান হইতে ছুই দিনের পথ। 
এই স্থান হইতে বরজখ দেশ আর্ত 
হইয়াছে । তাহার পর মেহরা-আর 
পুনরায় বলিল,_-“আমি আমার দেশে 
গমন করিয়। কিছু পরী-সেনা লইয়া 
আসি ।” হাতেম উত্তর করিলেন) 
“মাহেয়ার তুনশৈমানি রাজার সহিত 
আমরা, বুদ্ধ করিতে যাইতেছি না। 


১৯৪ ভাঁতেমতাই । 


সেন! পইযা কি হইবে ?” মেহর।আর তাহাদিগকে অনেক জঅম্মান করিয়া” 
বলিল,_-“একেলা গমন কা অপেক্ষা, বতুসিংহীসনে বসাইলেন। তাহার 
সেনা সঙ্গে থাকিলে তুলৈমানি বাদ- | পর তিনি ভাতেম্ঝে মে দেশে আগ" 
শাহ অধিক রা করিবে ।” হাতেম | মনের কারণ জিজ্জীসা করিলেন । 
জম্মত হইলেন । মেহবাঁআর দেশে র বৌপ্যনিম্মিত সেই হৎখস ডিহ্ছের হ্যায় 
গমন করিল । রা নিকট ₹ইতে । মুক্তার নকল দেখাইয়া, হাতেম বলি- 
দ্বাদশ সহশ্র পরীটসন্ত লইয়া কিছু | লেন,__এই খুক্তার যোড়। আপনার 
দিন পরে মে প্রতচাগমন করিল । ূ নিকট আছে । আমি সেই, মুক্তা লী 
হাতেম ও পবীরাজপৃত্র মেছবা-আর ৃ ব্রিবার হিসি এত দর আলিমাছি । 
সেই সসন্য সহিত অগ্রসর ভইতে | এ মুক্তার ৩২ ২পত্তির বিবরণ আমি 
লাগিল । দানব দেশে সহসা এত পরা ূ আপনাকে প্রদান করিতে পারি।” 
ইলন্য দেখিয়া দানবগণ আপনাদের ৃ 
সাজাকে সংবাদ দিল । পান্ব-বাঁক ্ত | ভতেম মুক্তা বিষয়ে যে ইতিহাস 
মাহেয়ার শ্লৈমানি শুদ্ধের নিমিশ ৃ শ্রবণ করিয়াছিলেন, দাঁনবরাজের 
প্রজ্ঘত হইতে লাগিলেন । কিন্তু পরী | নিকট তাহা ব্ণন করিলেন । পানপ- 
রাক্গপৃত্র ভাভার নিকট সংবাদ প্রেরণ ; রাজ নিজে ও আাহার পাত্র মিত্রগণ 
করিল যে, “আমরা যুদ্ধ করিতে এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া ঘোরতর 
আদি নাই। ইমন দেশের রাজপুত্র | বিশিত ভইল। অতঃপর দানবরাজ 
সত্যবাদী, পরোপকারী, ঈশ্বর-পরাধণ | আপনার কন্তার সহিত সেই মুক্তার 
ভাতেম আপনার সহিত ল্রাক্ষাৎ | যোড়। হাতেমকে প্রদান করিলেন । 
করিতে এই দেশে আগমন করিয়া- নক্তাটী হাতে লইয়া হাতেম বলি" 
ছেন।” লেন, এর | একজনের উপকা- 
এই কথা শুনিয়া দানবরাজ ] রার্থে আমি এই মুক্তাটা গ্রহণ করি- 
নিশ্চিন্ত হইলেন ও হাতেম ও পরী” | লাম। 'কিস্ত আপনার কন্যা আমি 
রাজ পুত্রের সম্মানের নিমিত্ত আয়োজন | গ্রহণ কারব না। আপনার কনম্তার 
করিতে লানিলেন । যথাসময়ে হাতেম | প্রতি এই পরী-রাজ-কুমার মেহরা- 
ও মেহরাঁআর, দানবরাজের সভায় ; আর নিতান্ত আসক হইয়াছেন । অত- 
গিয়। উপস্থিত হইলেন। দনব-বাজ এব কন্থা আপনি ইহার হাস্তে সমর্পণ 


] 


[ভার পর হংসের নিকট হইতে 


ও 


/ 


অষ্টম অধ্যাস্ব। 


করুন|” দানবপতি সে কথায় সম্মত 
হইলেন। , ধূমধাম্বের সহিত পরীরাজ- 
কৃমারের সহিত তিনি কন্যার বিবাহ 
দিলেন। কিছু দিন পরে হাতেম 
দানবরাজের নিকট হইতে নিদায় 
গ্রহণ করিয়া সাহাবাদ প্রত্যাগমনের 
বানা প্রকাশ করিলেন। দানবরাজ 
ঠাঁহাকে বিদায় দিলেন । কিন্ত পরী- 
রাজপুত্র মেহবা-আর কলিল যে, 
আপনি আমা অনেক উপকার 


করিয়াছেন । আপনাকে আমি একেলা 


ছাড়িয়া দিতে পারি না। 
সমসসাহ রাজার প্শে পব্যন্ত আপ- 
নাকে আমি দিয়া আসিব" এই 
কা বলিয়া পরী-রাজপজ আপনার 
সৈম্সসহ হাতেমকে লইঘা চলিল। 
কিছুদিন পথ জমণ করিয়া অাভার। 
এক স্থানে দেখিলেন মে, নহুনংখ্যক 
দানন শিবির স-স্থাপন করিয়া বিশ্রাম 
করিতেছে । দর ভইতে পরী-সৈন্য 


(ওরা 
আন্তঃ 


০ কপ 


০০০ শপ ক শট কতা পা জি অপ পা্ল, ৯ 


| 


১৯৫ 


সাহের সহিত সাক্ষা২ করিতে যাই- 
তেছি, তৃতরাৎ চল সকলে এক সঙ্গে 
যাই।” দ্লানব ও পরীদল এক সঙ্গে 
পথ চলিতে লাগিল। যথাসময়ে 
তাহারা সমনশাহের দেশে গিয়া উপ 
স্থিত হইল । সমপসাহ হাতেমকে 
পাইয়া পরম আনন্দিত ছইলেন। 
নানারপ মুখাদা প্রদান করিয়া, তাহার 
জন্য নতাগীতের আযফ্োজন করিয়া 
ভাঁতেমের তিনি সমাদর করিলেন । 
কিছুদিন পরে হাতেম সমসসাহ ও 
মেহরাআরের নিকট বিদায় প্রার্থন! 
করিলেন । সমসসাভ তাহাকে এক 
শঙ্যগাধী চতুর্দোল প্রদান করিলেন । 
পরীগণ লাহুক ভইক্বা অলদিনের মদো 
তাহাকে সাহানাদে আনিষা উপন্িত 
করিল। তাহার পর পরী-বাহকগণ 
গদেশে প্রস্থান করিল । সাহাবাঁদে 
উপস্থিত হইয়া হাতেম মুনীরশার্সি ও 
হুসনবাস্তিব মাহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 


(পখিয়া শর মলে করিয়া যছ্ের ূ দানবরাজ প্রদত্ত হৎগ্স ডিন্দসের স্যায 


নিমিত্ত তাহারা প্রস্গত হইতে লাগিল, 
কিন্ত মেহরাঁআব তাহাদিগকে বলিয়। 
পাসাইল যে»--"পরী-সৈন্য তাহাদের 
শত্রু নঙে। তাভারা সমমসাহের 
দেশে গমন করিতেছে । দাঁনবদল এই 
কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইল। 
তাঙাবা বলিল যে, “আমরাও সমস- 


॥ 
| 
। 


সেই মুক্ত! কামনবান্ুকে প্রদান করিয়া 
পথের সমুদয় বৃক্তাস্ত বর্ণন করিলেন। 
হুসনবান্ত ভাতেমের মাহস ও বীরত্ব ও 
ঈশ্বরপরায়ণতার বার বার প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন । অতি সমাদরে 
তিনি হাতেমের অভ্যর্থনা করিলেন | 
কিছু'দিন সাহাধাদে কিশাম করিয়' 


হাতেম ভসনবানুর সপ্তম প্র পুরণের 
নিমিত্ত পুনরায় বাহির হইলেন। 
“হামামকাদশির্দ নামক স্বানাগাবের 
তত্ব আনয্ন কর” ইহাই হইল 
কমনবান্থর সপ্তম ও শেষ প্রশ্থ | 


সপ্তম সমস্যা | 


স্পপ্্রীপ পেশ 
নবম অধায় (--ভৃন্বামী পুত্র 


হমামবাদগির্দ নামক ক্র নাগারের 
বাদ আনিবার নিমিত্ত হাতেম পুন 
রায় সাহাবাদ হইতে বাহির হইলেন । 
বহুদিন পথ পণ্যটন করিয়া নানা নগর 
বন উপনন নদ নদী অতিক্রম করিয়া 
হাতেম একদিন একখানিন্গ্রামে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন । সেস্থানে দেখিলেন 
যে, অনেকগুলি লোক এক কপের 
ধারে বসিয়। আছে । জাভাদের নিকট 
গিয়! হাতেম তাহাদিগকে সে স্থানে 
ন্সিয়। থাকিবার কারণ জিজ্জাস। 
করিলেন । লোঁকপণ উত্তর করিল, 
“আমাদের ভঙ্দামীর এক মাত্র পুত্র 
ছিল। কিছু দিন ভষ্ঈল তিনি ক্ষিপ্ত 
হইস্বা এই কূপের পারে অহর5 বসিষ্বা 
ধাকিতেন কিন্ত আদ্র তিন দ্িন তিনি 
 ছআদশ্য ভইস্াস্ছন । বোধ হয় এই পে 


ূ আমার মন গ্রবোধ 


ভাঁতেমতাই । 


পতিত হইয়াছেন । কিন্ত কপের ভিতর 
গিয়া তাহার সন্ধান করিতে অথবা 
উাহার মৃত দেহ উপরে নিন আমা- 
দের সাহস হইতেছে না € 

এইরূপ কথাবাত্তা হইতেছে, এমন 
সময় সেই স্থানে ভূম্বামী নিজে ও 
তাহার কী আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
পুঙ্জের নিমিস্ত মাতা 'পিতা এরূপ 
বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, তাহা" 
দের খেদোক্তি শুনিলে পাষাণও দ্রবী- 
ভূত হুয়। হাতেম ভরাহাপিগকে অনেক 
বঝ্ধাইতে লাগিলেন । ভরখামী উত্তর 
করিলেন,_“জন্ম হইলেই যে মুত্যু হয় 
তাহা আমি জানি। কিন্তু তথাপি 
মানিতেছে না। 
পুত্র জীবিত আছে কিনা তাহাও আমি 
জানি না । যদি তাভার শত দেছও 
পাইতাম তাহা হইলে তাহার যখাবিধি 
সকার করিয়া! কে কতকটা সাস্তুন! 
করিতে পারিতাম । কিন্ত কপের ভিতনু 
প্রবেশ করিয়া তাহার সন্ধান করে, 
এমন সাছদী লোক পাইতেছি না। 
অতএব আজ আমি নিজেই পুত্রের 
অনুসন্ধানে এই কপের ভিতর প্রবেশ 
কর্সিব।% হাতেম তাহাকে বলিলেন, 
--“কুপের ভিতর আপনাকে প্রবেশ 
করিতে হইবে না। আপনার পুত্রের 
অন্বেষণ করিতে আমিই কপের ভিতর 


নবম অধ্যায় । 


'যাইতেছি।” এই কথা বলিয়া হাতেম 
তত্ক্ষণাৎ কপের ভিতর ঝাপ দিয়া 
পড়িলেন। কপে'অধিক জল ছিল। 
পড়িব1 মান্্র হাতেম জলমগ্র ছইলেন। 
কিছুক্ষণ পরে ভ্রাহার পবত্য় ভমি 
স্পর্শ করিল । তখন হাতেম চাহিয়। 
দেখিলেন যে, তিনি এক প্রাস্তর মধ্যে 
দণ্ডায়মান , আছেন | সেস্তান হইতে 
হাতেম অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
কিছু দর পিয়া তিনি এক হ্ন্দর 
প্রমোদ-উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হই- 
লেন । সেই উদ্যানের ভিতর চমত্কার 
এক অট্টালিকা ছিল। অট্টালিকার 
ভিতর প্রনেশ করিয়া ভাঙভেম দেখি- 
লেন যে, অনেকগুলি বত্ব-সিস্হাসন 
রহিয়াছে । তাহার একটাতে এক জন 
হুন্দ্ন মনুষ্য যুবক বলিয়া আরছন 
ও আর একটী সিংহাসনে পরম রূপ- 
বতী এক পরী বসিস্বা আছে। পরী 
সহচরীগণ দ্বার! পরিরৃতত হইক্বাছিল। 
হাতেম ভাপিলেন যে, এই যুবক সেই 
ভপ্ষামীর পুত্র হইবে । 

যুবক ভাতেমকে দেখিয়া সসন্সমে 
গাজোধান কত্রিক্া অভ্যর্থন। করিলেন । 
পরীদিগের কত্রীও 'তীহাধ্ী অনেক 
জমাদর করিল । নানারূপ হুপেয় ও 
হ্থখাদ্য আনিয়! হাতেমকে তাহার পান 
ভোক্ষন করাইল। তাহার পর ষুলক 


৯৯৭ 


হাতেমকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। হাতেম আপনার পরিচয় 
প্রদান করিয়া! যুবককে ধলিলেন, _ 
“তুমি বোধ হয় অশ্ক গ্রামের ভূস্বামীর 
পুত্র । তোমার পিতা মাত। তোমাকে 
না দেখিয়া নিতাস্ত কাতর আছেন ;* 
এই বলিয়া হাতেম তাহার পিতা 
মাতার অবস্থার কথা তাহাকে জ্ঞাত 
করিলেন । যুবক বলিলেন, এক দিন 
আমি এ কূপের ধারে বসিয়াছিলাম ৷ 
সহস। এই পরী জল হইতে উঠিয়া! 
আমাকে দেখা দিলেন। ইহার রূপে 
মুদ্ধ হইয়া আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইলাম । 
সেই কূপের ধারে একাকী আমি 
নিয়তই ব্সিয়া থাকিতাম। প্রতিদিন 
এই পরী একবার করিয়া আমাকে 
দেখা দিতেন। তাহার পর ইস্ঠীকে 
লাভ করিবার নিমিত্ত আমি কপে 
ঝাপ পিয়া পড়িলাম। সেই অবধি 
ইহার্,সহিত এই স্থানে আমি হুখে 
কালযাপন করিতেছি 1” হাতেম বলি- 
লেন্,_-“তুমি এস্থানে হুখে কালযাপন 
করিতেছ সত্য, কিন্ত ওদিকে তোমার 
পিতা মাতা তোমাবিহনে মৃতপ্রায় 
হইয়াছেন। তাহাদের সহিত তোমাতর 
সত্বর সাক্ষাৎ করা কত্ৃব্য। যুব 
উত্তর করিলেন; “এই পরী'ে ছাড়িয়া 
আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারি না? 


চিত 


ভবে ইনি যদি প্রতিদিন উপরে গিবা। 
আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা 
হইলে আমি পিতা মাতার নিকট গমন 
করিতে পারি ।” 

ষুবককে উপরে যাইতে দিবার 
শিমিত্ত হাতেম পরীকে অনুরোধ করি- 
লেন। পরী বলিল,--“ইহার যদি গহে 
প্রত্যাগমন করিতে বাসনা হইয্া থাকে, 
তাহা হইলে ইনি যাইতে পারেন । 
কিন্তু ইন্ভার ভিত সাক্ষাৎ করিতে 
উপরে আমি যাইব না, কানণ ইনি 
আমাকে ভালবাসেন লা)? 
উত্তর করিল, “ তোমার প্রেমে আনদ্ধ 
ভইয়া আমি পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন 
সকলকে পরিত্যাগ করিয্বাভি ৷ ন্নামা- 
[ক ছাড়িয়া আমি কিছুতেই প্রাণধা- 
রণ করিতে পারিব না। ইহার অধিক 
ভালবাসার চিহ্ত আব কি হইতে 
পারে ১ পরী উত্তর করিল," আমার 
নিমিত্ত যদ্ধি তুমি কুটন্ত দ্বৃতপর্ণ একটাছে 
ঝাঁপ দিক! পড়িতে পাব) তাহা! হইলে 
জানিব যে, ভা, যথার্থই তুমি আমার 
প্রেমে আসক্ত হইয়াছ 1” সুবক উত্তর 
দরিল)-আমি তাহাও করিতে প্রন্থৃত 
আছি। তোমার নিমিত্ত আমি 
ছবিবন পরাস্ত বিসর্জন করিতে কাতর 
নঙ্ি।” এই কথা! আনিয়া পরী তৎ 
ক্ষণ বুভষখ্ণক লৌহেব কড়া' দ্গাতে 


খুনক , 


হীতেমতাই । 


পরিপ্রণ কিয়! আগুনের উপর বসা-: 
ইতে অনুমন্তি কর্িল। দ্বৃত উত্তপ্ত 
হইয়া যখন ফুটিতে লাগিল, তখন 
যুবককে তাহাতে ঝাঁপ দ্রিহত বলিল। 
যুবক সেই লৌহ কটাহে ঝাঁপ দিতে 
প্রন্ঘত হইল। এমন সময়ে পরী 
তাহার হাত ধরিয়! নিবারণ করিল ও 
বলিল যে, হা, তুমি আমাকে যথাথ 
ভালবাস বটে, লৌহ কটাহে আর 
বাঁপ দিতে হইবে না। আজ ভইঙ্ে 


আমি তোমার দাসী হইলাম ।” 


ভাতেম জেই পরীর ভবনে এক 
মাস বাম করিলেন । পরী বিধিমত্টে 
ভাহার লেবা করিল । এক মাস পবে 
হাতেম পরীর নিকট বিদায় প্রার্থন। 
করিয়া]! বলিলেন) এক্ষণে খুবকখে 
লইয়া! আমি তাহার পিতা মাতা 
নিকট গমন করিতেছি । কিন্ত তোমাকে 
সহথলৈমান পয়গশ্গরের নামে শপথ 
করিয়া অঙীকার করিতে ভইবে যে, 
উপরে গিয়া তুমি যুনকের মভিত 
সাক্ষ।ৎ করিবে । তা না ভইলে যুব- 
কেবু প্রাণ ব্রক্ষা ভইবে না ।” পরী সেই 
রূপ শপথ করিল । তাহার পর পরী 
স্চরিগণ হাতেম ও যুবককে কপের 
উপরে রাখিয়। গেল। সে স্থানে যুব- 
কের পিতা মাতা অপেক্ষা করিতে- 
ছিলেন। পত্র সভিত হাতেমাকে 


পশম অধ্যায় । 


১১৬ 


দেখিয়া তাহারা হাতেমের পায়ে শুন্ঠিত | নাকে এই ছুষ্কর কাধ্যে প্রেরণ করিক্গা- 


হইয়া শত শত ধন্যবাদ করিলেন । 
তাহার পর তাহাকে আপনাদের গৃহে 
লইয়া অনেঞ্ ধন বুত্ব তাভার সম্মুখে 
ধরিলেন। কিন্ত হাতেম সে ধন 


লইলেন না। হাতেম সেই তস্বামীর 


হে পঞ্চদশ দিবস বাস করিলেন । 
সেই 
আসিয়া যুনকেন সহিত সাক্ষাং 
করিল। এইরূপে এস্বানে সকলকে 
হ্খী করিয়া হাতেম 
পধ্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন । 


* দশম অধ্যায় ।- দু জীন বধ। 


ব্ভদর পথ ভ্রমণ করিয়া হাতেম 
একদিন এক নগরে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন । সেস্থানে এক বুদ্ধের সহিত 
ভাঙার সাক্ষাত বুদ্ধ নিনয় 
ধরিয়া বলিল যে,--মহাশয়! আজ 
নাতিতে আপনাকে আমার গহে 
আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে ।” 
হাতেম গ্কাহার গৃহে গমন করিলেন । 
পান ভোজনের পর বৃদ্ধ হাতেমের 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। হাতেম 
হামামবাদগির্দের সংবাদ আহিতে 
যাইতেছেন শুনিয়া বুদ্ধ বলিল, “কে 
আপনার এমন শঞ্ে আছে যে আপ- 


হ'উল | 


সমস্তের মধ্যে পরী চারিব্ধর | 


পূনরায় পথ; 


ছেন। কোতান নগরের পাজা হারিস 
এই ন্গানাণার নির্বাণ করিয়াছেন । সে 
স্থলে যাইবার পথ তিনি একবপ দুর্গম 
করিয়াছেন যে, আজ পধ্যস্ত কেহই সে 
পথে গিয়া জীবিত থাকে নাই । সে 
| পথে গমন করিলে তোমারও নিচ 
1 অতুযু ঘটিবে। অতএব এ কাধ্য 
। ভইতে নিনুত্ত হও । হুসনবানকে গিষা 
। বলিবে যে, ভমামবাদণির্দে আর 
কিছুই নাই, কেবল অন্ধকার ।” 
' হাতেম উত্তর করিলেন, “পরমা 
থাকিতে কাহারও মুত্যু ভয় না। তাভা 
' ব্যতীত হুসনবাক্র নিকট আমি মিথ্য: 
কি করিয়া বলিব। ধন্মুপই্র হই 
জীবিত থাক অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় । 
কিস্ত আমার বোধ হয যে, যে ঈশ্বরের 
অন্রগ্রহে নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়া আমি হুসনবান্তর ছয় সমস্ত 
পূর্ণ কর্ধিতে সমর্থ হইয়াছি, তভাহারই 
কপাতে এ সমস্যাও আমি পারিব ।” 

বৃদ্ধ বলিল,-“বন্থদিগের কথা না 
শুনিলে বিপদে পড়িতে হয়, যেমন 
সেই ভেক বিপদে পড়িয়াছিল ।” 

হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,-_ 
“ভেকের কি হইয়াছিল ।” 

বুদ্ধ বলিল,--“কোন জলাশয়ে এক, 
| তেক, সপরিবারে পরঘসখে বাস 


তে ৯ পপ শিস পিসি শা 


পা উপ সা ৮ পাস আপ এডিপি পাক ০ পাপা 


পাপ বাতা 
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করিতেছিল। কিছুদিন পরে তাহার 
দেশ ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল । বন্ধু- 
বর্গ সকলেই তাহাকে মানা করিল । 
কিন্তু কাহারও কখা না শুনিষ্া সে 
সপরিবারে অন্য একটী জলাশয়ে গিয়া 
বাস করিতে লাগিল । সেই জলাশয়ে 
এক কু্ণসর্প ছিল । সে তেকের পুত্র 
কন্তা পত্তী সকলকেই ভক্ষণ করিল । 
একমাত্র ভেক অতি কে আপনার 
প্রাণ পাচাইস্ব! পুর্ব জলাশয়ে প্রত্যা- 
গমন করিল, তখন তাহার বন্ধ্গণ 
তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল 1” 

ভাতেম বলিলেন-হুসনবাহুর 
সমস্ত1 পুরণ করিতে আমি প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা হইতে আমি 
কিছুতেই পরাত্মধ হইতে পারি না।” 
বৃদ্ধ যখন দেখিল যে, হাতেম কিছুতেই 
নিবৃত্ত হইবেন না,-৩খন সে বলিল, 
_হুমামবাদগির্দে যাইবার নিমিত্ত 
হুইটী পথ আছে । বাম দিকেব্র পথ 
দর বটে, কিন্ত বিপদের আশঙ্কা এ 
পথে অধিক নাই । দক্ষিণদিকের পথে 
অনেক গ্রাম ও নগর আছে । কিন্তু 
এই পথের শেষ ভাগে এক ভয়াবহ 
পর্বত আছে । তাহাতে নানারূপ 
বিপদের ভর আছে । এই পর্বত 
নির্ষিগ্ষে পার হইতে পাব্িলে আপনার 
মনোবাপ্তা সিদ্হইবে। 


হ৭0০তিমতাই । 


পদ্ধের নিকট হইতে বিদায় লইখ্বা 
হাতেম পুনরায় পথ চলিতে লাগি- 
লেন। কিছু দিন পরে এক নগরের 
নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি'দেখিলেন 
যে, নগব্রবাসিগণ নগরের বাহিরে এক 
প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিয়া নৃত্য 
গীত করিতেছে । হাতেম তাহাদিগের 
নিকট পিয়া ইহার কারণ, জিজ্ঞাসা 
করিলেন । নগব্রবাসিগণ উত্তর করিল, 
--প্রতিবংসর এই দিবস আমা- 
দিগকে নগরের বাতভিবে আসিয়। 
এইরূপ আমোদ প্রমোদ করিতে হয়। 
তাহার পর সন্ধার সময় এক প্রকাণ্ড 
সর্প এই স্থানে আগমন করে । সেই 
সর্প মানুষের আকার ধারণ করিয়া 
প্রতি শিবিরে গমন করিক্া আমাদের 
কন্তাগণকে দেখিতে খাকে । অবশেষে 
যে কন্যাকে তাহার মনোগত হয়ব, 
তাহাকে লইয়া সে প্রস্থান করে । তখন 
আমর কাদিতে কাদিতে আপন আপন 
গৃহে প্রত্যাগমন করি ।” এই কথা 
অবগত হুইয়! হাতেম ভাবিলেন যে, 
আর কিছু নয়, কোন জীন নগরবাসী 
দিণের উপর এইরূপ অত্যাচার করি- 
তেছে। তাহার পর হাতেম তাহা- 
দিগকে আশ্বাস প্রদান কনিয়া বলি" 
লেন_“তোমাদিগের কোন ভয় নাই । 
আজ আমি তোম্াদিগকে এই বিপদ 


দশম অধ্যায় । 


হইতে উদ্ধার করিব ।” নগরবাসীগণ 
এই কথা শুনিয়া ভাতেমকে রাজার 
নিকট লইয়া গেল*খ রাজার নিকটও 
হাতেম সেইরূপ বলিলেন। রাজা 
বলিলেন,--তুমি যঘর্থি আমাদিপ্কে 
এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পার, 
তাহা হইলে চিরকাল তোমার নিকট 
আমর] খণী থাকিব ৮ হাতেম বলি 
লেন্,_-সর্প আসিয়া! আজ যখন কন্তা 
মনোনীত করিবে, তখন কন্তার পিতা 
যেন তাহাকে বলে যে, বহুদিন পরে 
মামাদের পুরোহিত বিদেশ হইতে 
দেশে আসিয়াছেন। তাহার সম্মথে 
আপনাকে আমি কন্ত1 দান করিব 
আমাহের দেশের এই রীতি ।” 

ক্রমে সন্ধা! হইল । সন্ধ্যার সময় 
দর হইতে হাতেম সেই সর্পকে 
দেখিতে পাইলেন তাহার মস্তক 
পগন স্পর্শ কৰিয়াছিল। সর্প ক্রমে 
নগরবাসীদিগের শিবিরের নিকট 
আসিয়! উপস্থিত হইল । নগরুবাসি- 
গণ যোড়হন্তে তাহাকে প্রণাম করিল । 
তাহার পর আর্প ভূমিতে লুস্িত 
হইয়া মনুষ্যের আকৃতি ধারণ কব্রিল। 
রাজ' সমাদর করিয়া তাহাক্ষে এক 
নিংহাসনে বসাইলেন। তাহার পর 
সর্প উঠিয়া কন্তা মনোনীত করিবার 
নিমিত্ত' শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়া 


| 
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বেড়াইতে লাধিল। অবশেষে সে 
বাজকম্তাকে মনোনীত করিল । রাজ 
বলিলেন, -- " আমাদের পুরোহিত 
তীর্ঘভ্রমণে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি 
তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন । 
তাহার আজ্ঞা এই যে, তাহার অনু- 
মতি বিনা কেহ কাহাকেও কন্তা 
দিতে পারিবে না। অতএব কন্তালাভ 
করিবার নিমিক্ত আপনাকে তাহার 
অনুমতি লইতে হইবে ৷” দে কথায় 
জীন সম্মত হইল। ব্রাজ! হাতেমকে 
ডাকিতে পাঠাইলেন! হাতেম আসিলে, 
জীন তাহাকে বলিল, “আজ কক 
নসর আমি এস্থান হইতে কন্ত। 
লইয়া যাইতেছি । এত দিন এ বিষযে 
কেহ আপত্তি করে নাই । আজ তুমি 
কেন আপি করিতেছ %” হাতেম 
উত্তর করিলেন,-“আমার অবর্তমানে 
এসব কাজ হইয়াছে । এক্ষণে এ 
স্থানের কুর্তী আমি । দি ভুমি এই 
কন্তা-রত্রকে লাভ করিতে ইচ্ছা কর, 
তাহা হইলে তোমাকে ছুইটী কাজ 
করিতে হইবে । প্রথম, এক মুহু- 
রার জল তোমাকে আমি পান করিতে 
দিব, তাহা তোমাকে পান করিতে 
হইবে। দ্বিতীয়, তোমাকে একটা 
হাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে । 
তাহার,ভিতর হইতে বাহির হইতে 
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পারিলে, তোমাকে আমরা বহু ধনতু 
সহ কন্তা দান করিব ।” জীন জাতি 
স্বভাবতঃ দাস্তিক হইয়া থাকে । দত্ত 
করিয়া সে হাতেমের কথায় সম্মত 
হুইল । হাতেম তখন তাহাকে ভল্লক- 
কন্ত "প্রদত্ত মৃহরা একটু জলে ষিয়া 
পান করিতে দিলেন । সেই জল পান 
করিয়া জীন শ্বজাতীয় সমুদয় জাছু- 
বিদ্যা বিস্মৃত হইল। তাহার পর 
হাতেম তাহাকে এক হাঁড়ির ভিতর 
প্রবেশ করিতে বলিলেন । জীন ভাড়ির 
ভিতর প্রবেশ করিল। মন্ত্রপৃতঃ 
করিয়া হাতেম তখন তাহার ঢাকন 
বন্ধ করিয়া টিলেন। মন্তবলে সে 
ঢাকম এত ভারি হইল যে, জীন্‌ 
পাহার ভিতর হইতে কিছুতেই 
বাহির হইতে পারিল না । সেই হাড়ি 
অগ্সিতে নিক্ষেপ করিবার নিমিভ 
হাতেম নগরবামীদিগকে আজ্ঞা! কবি- 
লেন। জীন পুড়িয়া ভন্ম হইঘুঠ গেল। 
রাজা ও নগরবামীগণ হাতেমকে 
অনেক ধন্তবাদ দিলেন ও প্রচর ধন 
ভ্ঠাহাকে প্রদান করিলেন। হাঁতেম 
দেই দমস্ত ধন তৎক্ষণাৎ দীন ছৃঃখা- 
দিগকে বিতরণ করিলেন । 


ওটাও 
















ভাঁতেমতাই। 


একাঙ্শ অধ্যায় 1 ছপগম তব: | 


এস্থান হইতে বিদায় হইয়া হাতেম 
পুনরায় পথ চলিতে' আবস্ত কর্সিলেন। 
কিছুদ্‌্র গিয়া] 'সম্মুধে 'এক পর্বত 
দেখিতে পাইলেন । তাহার পর এই 
পর্বত পার হইয়া তিনি এক প্রান্তরে 
নিয়। উপস্থিত হইলেন । এস্বানে 
দুইট্টী পথ ছিল । হাতেম ভাবিলেন, 
বৃদ্ধ আমাকে বামদিকের পথ অনুসরণ 
করিতে বলিয়াছিল,ঃ কারণ এ পথ 
দূর হইলেও ইহাতে বিপদের আশঙ্গ' 
নাই। দক্ষিণ দিকের পথে যাইতে 
নিষেধ করিয্বাছেন, কারণ সে পে 
বিপদ আছে ।” এইরূপ চিন্তা করিয়। 
হাতেম প্রথম বামপথ অবলদ্বন কবিয়। 
কিছুদর গমন করিলেন। তাহার 
পর আপন? আপনি বলিলেন, বুদ্ধের 
বাক্য আমি প্রতিপালন করিলাম 
এক্ষণে দক্ষিণের পথ অবলম্বন করি ।' 
এইরূপ চিন্ত! করিষ্া তিনি প্রত্যাগমন 
করিয়া দক্ষিণের পথ দিয়া যাইতে 
ূ লাগিলেন । ক্রমে হাতেম এক কণ্টক- 
। ময় বনে গিয়া প্রবেশ করিলেন । সেই 
বনের কাটায় হাতেমের সর্ম শরীর 
| ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। অতি কষ্টে 
। দে বন পার হইস্সা হাতেম আর এক 
| বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঢেই 
বনে মিংহ বাসের ম্যায় অগশিত 


একাদশ অধ্যায়। 


'গোধা ভাহাকে ভক্ষণ করিতে 
দোৌড়িল। তাহাদিগকে দেখিয্স। হাতেম 
অতিশয় ভীত হহুয়া ঈশ্বরকে মরণ 
করিতে লগিলেন' এমন সময় সেই 
স্কানে এক পবিত্র পুরুষ বুদ্ধের ব্ূপ 
ধরিয়া! আবির্ভত হইলেন । সন্গেহে 
তিনি হাতেমকে বলিলেন,--“হাতেম । 
এ পথ অবলম্বন করিয়া! তুমি ভাল 
কাজ কর নাই । খাহা হউক ভল্লক- 
কগ্ঠা-প্রদর্ত মুহর। তমিতে নিক্ষেপ 
কর। তাহা হইলে গোসাপের হাত 
হইতে পরিন্ত্রাণ পাইবে ।” এই বলিয়। 
গবিত্র পুরুষ অন্তহিত হইলেন। 
গতেম জেই যুহ্ব্া ভমিতে নিক্ষেপ 
করিলেন। ভুমি প্রথমে গীতি, 
তাহার পর কুষ্খবণ, এই কূপ নানা 
পণে সজিনিত হইয়! অবশেষে রশ বণ 
দারণ ক্গিল। সেই সময় গোসাপগণ 
পরস্পরে বুদ্ধ করিয়! নিহত হইল! 
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হাতেম এক বনে প্রবেশ করিলেন । 
সেবন ভয়ানক বুশ্চিকে পুর্ণ ছিল । 
বৃশ্চিকের দেহ দেখিতে বিড়ালের 
কোন কোন বুশ্গিক শগালের 
কোন কোন বৃশ্চিক পক্ষীর 
তাহাদের দত্ত অতি বৃহৎ ও 
তীন্্ । তাহার হাতেমকে আক্রমণ 
করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল । হাতেম 
ভয়ে কাপিতে লাগিলেন । এমন সময় 
সেই পবিত্র পুরুম পুনরায় সেই 
স্থানে আসিয়া ভশ্লক-কন্ঠা-প্রদত্ত মুহরা 
ভমিতে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত 
হাতেমকে আদেশ করিলেন । কিন্তু 
হাতেমের হস্তঘ্বন্ন এত কাপিতে ছিল 
যে, তিনি মুহরা বাহির করিতে পাত্র 
লেন না। পবিত্র পুরুষ তাহা বাহির 
কিক হাতেমের হস্তে প্রদান ক্রি- 


। লেন। হাতেম তাহা ভূমিতে নিক্ষেপ 


] 


করিবামাত্র সে স্থানের মুক্তিক! বক্তব্ণ 


ঈশ্বরকে ধন্য বাদ করিয়া হাতেম | হইয়া $গল ও ধাবতীয় বৃশ্চিক ধ্বংস 


পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। কিছু 
দিন পরে তিনি এক ধাতুময় প্রান্তরে 
গিয়া উপস্থিত ভইপেন । এই প্রান্তরে 
তাঁক্ষ প্রস্তর খণ্ড সমুহ হাতেমের পায়ে 
লিধিয়া যাইতে লাঙ্জিল। * তাহাতে 
ক্টাহাব ঘোরতর রেশ হইতে লাগিল । 
তিনি আপনার পাগড়ি খুলিক়্! পায়ে 
শধিলেন। কিছু দর অগ্রসর হইয়া 


হইল । 

বন পার হইয়া হাতেম এক নগরে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানের 
লোকগণ হাতেমকে দেখিয়া জিজ্ঞাস! 
করিল,--"আপনি কোন পথ দিয়! 
আসিক্াছেন +” দক্ষিণের পথ দিস্বা 
তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া সকলে 
তোরতর বিশ্মিত হইয়া পরনরাধ” 


৯২৪ 


জিজ্ঞাসা করিল,--“সে পথে আপনার | সহিত লোক দিলেন । 


কোন বিপদ হয় নাই £” হাতেম উত্তর 
করিলেন,-“ভাই সকল । সে পথে 
আমি অনেক বিপদে পঁড়িয়াছিলাম 
সতা। কিন্ত ঈপরানুগ্রহে মে সমুদস্ব 
বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়্াছি। সে 
পখ এখনও পুর্বরূপ ছুর্গম আছে 
বটে, কিন্ত গোসাপ ও বৃশ্িকগণ 
নিম্মল হইয়াছে ।” এই স্থসমাচার 
শ্রবণ করিয়া পথিকগণ সেই দিন 
হইতে সেই পথে গতায়াত করিতে 
লাগিল । 
সেই দেশের রাজা এই জমুদস্ 
বুক্তান্ত শ্রবণ কত্রিষ্া হাতেমকে অনেক 
ধনরতু প্রদান করিলেন, হাতেম তাহা 
গহণ করিলেন না হাণতেষ বলি- 
লেন,--“আপনার লোক দ্বারা যদ্দি 
কোতান নগরের পথ আমাকে প্রদর্শন 
করেন, তাহা হইলে আমি বড়ই উপ- 
কৃত হইব। আমি হমামবাদুণিদ্দের 
সমাচার আনিতে যাইতেছি।” এই 
কথা শুনিয়া বাজ! চমকিত হইজ্সা 
হাতেমকে বার বার নিষেধ করিতে 
লাগিলেন, রাঙ্গা বজিলেন,-মে বড় 
ভয়ানক স্থান সে স্থানে গিক্বা এ 
পর্য্যন্ত কেভ প্রতাগমন করে নাই 1” 
শঙ্েম পে নিসেধ কিছুতেই মানি 
"লেন ন।, আুগতা। রাজ। জাঁতেমের 


পাপা পপ ৮১৮ এপ পক এ মস ০ পাপা 


হাতেমতাই। 


তাহার। সেই' 
রাজ্যের সীমায় উপস্থিত ভ্ইয্সা 
হাতেমকে কোতানের পথ দেখাইয়া, 
প্রত্যাগম্ন করিল । হাতেম কোতা' 
নাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন 
পরে তিনি সেই নগরে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন । ছুই এক দিন বিশ্রাম 
করিয়া, হাতেম তথাকার রাজার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইলেন । 
বহ্মূলা হীরকাদি উহাকে উপঢৌকন 
দিলেন, রাজা হাতেমের বিনয়- 
বাঁক অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন, 
অলদিন্রে মধ্যেই হাতেম রাজার 
পরম প্রিক্পপাত্র হইয়া উঠিলেন । এক - 
দিন রাজাকে জষ্টচিত্ড দেখিয়া, হাতেম 
তাহাকে আরও বনমুল্য রত উপহাস্স 
দিলেন । সেই সমুদয় উপহার প্রাপ্ত 
হইয়া, রাজা হাতেমের নিতান্ত বশী- 
ভুত হইলেন ও তাহাকে অহদের হ্যায় 
জ্ঞান করিতে লাগিলেন । ' একদিন 
বাজ। বলিলেন, -পপ্রিয় বন্ধ! যদি 
তোমার কোন প্রাথনা থাকে, তাহা 
হইলে আমাকে বল, হাতেম উত্তর 
করিলেন, _হামাম্বাদগির্দ দেখিতে 
আমার বড়ই ইচ্ছ? হইয়াছে । আপনি 
আমাকে সেই স্কানে প্রেরণ করুন ।” 
এই কথ। শুনিস্ব। রাজা মস্তক অবনত 
করিঘ। প্রহিলেন, ভাহার পর তিনি 


ভ্বাদশ অধ্যায় । 


'ধলিলেন্)-ভে বন্ধু! সে স্থানে 
অনেক লোক গমন করিয়াছে, কিন্ত 


কহই প্রত্যাগমন করেনাই 1 তোমাকে 


টা সেই, স্থানে কি বলিয়? পাঠা- 
ইব %” হাতেম বলিলেন, “আমি 
নিজের লাভের নিমিত্ত সে স্থানে গমন 
করিতেছি পরোপকারে ব্রতী 
হইয়া আমি সেই স্থানে গপমূন করিতে 
অভিলাষ করিয়াছি ; ঈশ্বর আমাঁকে 
রক্ষা! করিবেন ।” রাজা পুনঃ পুনঃ 
শগতেমকে নিষেধ করিতে লাগিলেন, 
হাতেম কিছুতেই সে ক শুনিলেন 
অণত্যা রাছ। তাঁহার সহিত 
কষ্বেকজন লৌক পর ৃ 


চি 


লা । 


জী হরে 


দ্বাদশ অধাাকস ।--হমামখাদগি “দ 
সেই লোকদিগের সহিত হাতেম 
হমামবাদগিদ্দ অভিমুখে যাত্রা করি- 
লেন। কিছু দিন পরে তিনি এক 
পর্বতে গিয্পা উপস্থিত হইলেন। সেই 
পর্ধত বহুমুল্য বৃহদাকার মণিমাপিক্ে 
পূর্ণ দেখিয়া হাতেম রাজদৃতদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন,-তোমাদের রাজা 
এ জমুদয় প্রস্তর হি কেন না 
কেন?” দতগণ উত্তর করিল,--“যে 
কেহ এই প্রস্তর স্পর্শ করিবে, ভহ- 
কণা 'ভাহার হন রক্তবণের পাষাণ 


১.৫ 


হইয়া যাইবে । সেই নিমিত্ত এই 
সমস্ত বহুষূল্য প্রস্তর কেহ গ্রহণ করে 
না।” হাতেম আরও অগ্রসর হইয়া, 
এক অপুব্ব শোভা সম্পন্ন উদ্যান 
দেখিতে পাইলেন । কিছু দর গিম্ব 
তিনি আর একটা উদ্যান পাইলেন, 
তাহার ভিতর বৃহৎ একটী অটালিক' 
ছিল। উদ্যানের দ্বারে অনেকগুলি 
প্রহরী ছিল। হাতেম তাহার্দিগকে 
অট্রালিকার দ্বার পধ্যন্ত লইস্কা যাইতে 
বলিলেন । প্রহরীগণ হাতেমকে সেই 
দ্বার পর্য্যন্ত লইক্সা গেল । প্রহব্ীগণ ও 
রাজদৃতপণ হাতেমকে সেই স্থানে 
। একাকী ছাড়িয়। দিল। হাতেম দেখি- 
। লেন দ্বার্টী অতি উচ্চ ও নানা কারু- 
কাধ্যে অলক্ষত ছিল। সেই দ্বারে 
পারস্য ভাষাক্ম এই কথাগুলি লেখা 
ছিল, “এই অদ্ভুত পানাগার কেউনস” 
বাজার রাজতৃকালে নিন্দিত হুইয়াছে। 
যে ব্যক্তি, ইহার ভিতর প্রবেশ করিবে, 
সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । যদি বা 
দৈবধলে কেহ জীবিত থাকে, তাহা 
হইলে সে কখন বাহির হইতে পাব্রিবে 
না,” এই লেখা পাঠ করিয়া হাতেম 
একবার মনে ভাবিলেন যে, “ইহার 
ভিতর প্রবেশ করিবার আর আবণ্ঠক 
কি? এই পধাস্ত বলিতে পারিলেই 
হুসনুবান্গু বেখ হয় জন্তষ্ট হইবে 


তক 


কিন্তু পরক্ষণেই তিনি চিন্তা করিলেন, 
--হামামের ভিতর কি আছে তাহা 
যদি হুজসনবান্ধ আমাকে ক্িজ্ঞাসা 
করে, তাহ। হইলে আমি কি উত্তর 
দিব। অতএব যাহা থাকে কপালে 
ইহার ভিতর আমাকে প্রবেশ করিতে 
হইবে।” এইরূপ ভাবিয়া, হাতেম 
দ্বার অতিক্রম করিয়া» সেই দিকে গমন 
করিলেন। আর ততক্ষণাৎ সে দ্বার, 
সে উদ্যান, সে অটালিকা সমুদয় 
অন্য হইয়া গেল। ভাতেম দেখিলেন, 
যেতিনি এক বনের ভিতর বিচরণ 
করিতেছেন তিনি ভাবিলেন, একি 
বিপদ্র হইল ? এ বনের কুল কিনারা 
কিছু দেখিতে পাইতেছি না, কি 
করিয়া এখন আমি “দশে প্রত্যাপমন 
করিব ।” যাহ! হউক হাতেম অগ্রসর 
হইতে লাণিলেন) কিছু দর গিয়া, 
তিনি দেখিলেন, এক মনুষ্য তাহার 
দিকে আমিতেছে। মন্ষ্য, নিকটে 
আ।সয়' তাহার হস্তে একখানি আরসী 
প্রদান করিল, হাতেম তাহাকে 
জিক্জাসা করিলেন)--তুমি কি 
নাপিত %* £স উত্তর করিল --11” 
হাতেম পুনরায় জিক্ষাসা! করিলেন, 
“তুমি প্র স্থানে একা আছ না আরও 
অনেক নাপিত আছে” সে উত্তর 
করিল, বন ম্বনেক নাপিত, আছে, 


হাতেমতাই । 


পালা অনুসারে আমরা কাজ ক্রি, 
আজ আমার পালা, বড়ই সৌভাগ্য 
যে আজ আপনাকে আমি প্রাপ্ত হই- 
য়াছি 1" হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“এ স্থানে স্ানাগার আছে % নাপিত 
উত্তর করিল,-- “আজ্ঞা হ।” হাতেম 
বলিলেন, “স্নান করিতে আমার ইচ্ছ' 
হইয়াছে, উওমরূপে গাত্র মাড্জনা 


| কিয়া আমাকে ক্রান কর্াইবে চল 1” 


নাপিত আশে আগে যাইতে পাগিল, 
হাতেম তাহার পণ পশ্চাঙ্ৎ যাইতে 
লাগিলেন । কিছু দর গি্না সন্মাথে 
এক গেত প্রশ্থর নিশ্মিত গু্জ পুষ্ট 
হইল। ন।পিত তাহার ভিতর প্রবেশ 
করিল । হাতেমণ্ড তাহার সঙ্গে এবেশ 
করিলেন । তহুক্ষণাত অকঙ্গীত তাহা? 
ধার বন্ধ হইয়া! গেল। সেই গুশ্বডের 
ভিতর স্নানণগার ছিল। স্টিক নিচ্মি 
অতি সুন্দর জলপুর্ণ এক হেঁজ হাতেম 
দেখিতে পাইলেন । নাপিত তাহাকে 
সেই জলে. নামিতে বঙগিল | হাতেমের 
নিকট দ্বিতীয় বন্ধ ছিল না। নাপিত ' 
তাহাকে শুলবণের ধৌত বঙ্ত্র প্রদান 
করিল । তাহা পরিধান করিয়া হাতেম 
চৌবাচ্ছার জলে অবতরণ করিলেন । 
ঈষৎ উষ্ণ জলে নাপিই তাহার গাছ 
মার্জনা করিঘা তাহার হস্তে কিঞ্চিত, 
জল প্রদ্দান করিল । হাতেম সেই জল 


ভ্রয়োদশ অধ্যাক 


'আপনার মস্তকে দিলেন। তিন বার 
যাই তিনি জল মত্তকে দিক্বাছেন, আর 
সেই সময় এক বিক্কট শব্দ হইল ও 
নানাগাব বুমে পরিপূর্ণ হইয়া অন্ধকার- 
ময় হইয়া! গেল । পূম দূর হইয়ণ যখন 
সে স্থান পুনরায় পরিজ্কত হইল» তখন 
হাতেম দেখিলেন যে, মে স্থানে সে 
নাপিত নাই, সে স্গানাগার নাই, 
কিছুই নাই । তিনি দেখিলেন যে, 
তিনি কুঞ্জ প্রস্তর নিম্মিত গুলজের 
ভিতর রভিষাছেন । এই গুন্দজের দ্বার 
জানালা কিছুই ছিল নাঁ, বায়ু অথবা 
আলোক প্রবেশের পথ একেবারেই 
ছিল না। সেই গুন্সজ ক্রমে জলপুর্ণ 
হইতে লাখিল। ক্রমে জল হাতেমের 
নাভি ও তাহার পর গলদেশ পধ্যস্ত 
উদিল। জল -.আবও বুদ্ধি হইল । 
হাতেম জলমগ্র প্রায় হইলেন । ভাতেম 
পাতার দিতে লাগিলেন ও ভাবিতে 
লাগিলেন)--“হুমাম-বাদগির্দে আসিয়। 
লোক এইরূপে জল নিগ্র ভইযা মুত্যু- 
মুখে পতিত ভব ৮ সেই জন্য কেহ আর 
প্রত্াাগমন করে নী। যাা হউক 
আমি পরোপকারে আপনার প্রাণ 
বিসর্জন করিতেছি । "এই কাধে ষদি 
আমার প্রাণ যায়, তাহ। হইলে বিশেষ 
ক্ষতি নাই ।” ক্রমে জল বৃদ্ধি হইয়া, 
হাতেমের মস্তক গুন্দজের ভাদে গিয়। 


পেস প পাপ পাপা 


১২.৭ 


ঠেকিল। ভাতেম ভাবিলেন, এইবার 
আরু রক্ষ1 নাই, এইবার মন্্িতে হইল । 
জল আরও বৃন্ধি হইয়া হাতেমের 
মস্তক পর্যন্ত মগ্র হইল । শ্বাসরোধে 
আকুল হইয়া হান্ডেম এদিকে ওদিকে 
হাত-পা ছুড়িতে লাগিলেন; সভসা 
তাহার হাতে একটী শ্ঙ্জল ঠেকিল। 
তিনি সেই শঙ্মল ধরিজ্বা টানিলেন, 
আর তৎক্ষণাৎ চারি পাচ শত কোশ 
দরে এক প্রাঞ্ছরে দিয়া তিনি পড়ি 
লেন। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় ।-» পিঞ্জরাবদ্ধ শুক পক্ষী 
ঈশ্পরকে ধন্যবাদ করিয়া ভাতেম 
পুনরায় পথ চলিতে আর্ত করিলেন, 
কিছু দর গিক্া, সন্মধে এক অট্টালিকা 
দেখিতে পাইলেন । অদ্রালিকার সম্মুখে 
একটা বাগান ছিল। সেই বাগানের 
ভিতবু,তিনি প্রবেশ করিলেন, প্রবেশ 
করিয়। একবার পশ্চাঙ্দিকে ফিরিস়। 
দেখিলেন। দেখিলেন যে দ্বারের 
চিহ মাত্র নাই । যাহাহউক উদ্যানের 
সৌন্দধ্য দেখিয়া হাতেম মোহিত হই- 
লেন। কিছু আগে গিয়া তিনি দেখি- 
লেন--যে এক স্থানে একজন মানুষ 
বাগানে কাজ করিতেছে । হাতেম 
তাহার নিকট গিয়া, পালীয় ও খাদ 


১২০ 


যাঞ্া করিলেন, সে লোক অনেকক্ষণ 
হাতেমের দ্রিকে দৃষ্টি করিষা। জিজ্ঞাসা 
করিল,--"তুমি এখানে কি করিয়া 
আসিলে ৭” হাতেম উত্তর করিলেন, 
-পিপাসায় আমি বড়ই কাতর হই- 
য়াছি, প্রথমে আমাকে একটু জল 
দাও, তাভার পর সকল কথা বলিব ।” 
সে ব্যক্তি কুষ্টী ও জল আনিয়া 
হাতেমকে প্রদান করিল । পান- 
ভোৌজনে পৰ্িতপ্ত ভইয়া, হাতেম 
তাভাকে আপনার বুভান্ত সমুদয় 
প্রদান করিলেন ও দেই 
পরিচয় জিজ্জাসা করিলেন । সে 
ব্যক্ত উত্তর করিল, তোমার ভ্তায় 
আমিও হামাম্বাদগির্দে গমন করিয়া- 
ছিলাম, তোমার ভার আমিও এস্থানে 
আসিয়া পড়িয়াছি । সম্মুখে এঁ যে 
অট্টালিকা দেখিতেছ উচ্ছার নিকট 
একী প্রাঙ্গণ আছে । প্রাঙ্গণের মাঝ- 
খানে এক জলাশগ্পন আছে, জাতে 
নানাবধর্ণের মত্ত সন্দ্ধদা ক্রীড়া ক্বে। 
প্রাঙ্গণের চারিদিকে অনেক পাষাণ" 
নিশ্ধিত পুন্তলিক। দণ্ডায়মান আছে। 
উভারণ সকলেই' মনুষ্য ছিল । ভামাম- 
বাদগির্দ ভইতে তাড়িত হইয়া! এই 
শানে পতিত হইয়াছে । বার বৎসর 
উহ্হাদিগকে পাষাণ হইফী খাকিতে 
গইব। তাক্গার পর জীবিত ভইয়] 


ব্য 


ছাতেমতাই । 


পুনরায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইবে । 
আমিও এ্ররূপ পাষাণ হইয়াডিলাম । 
বার বৎসর অতীত হইলে পুনরায় 
আমি জীবিত হইয়াঁছি 1”. 

হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,--“ী 
সমুদয় মনুষ্য কেন পাষাণময় হই- 
যাছে।” সেলোক উত্তর করিল,_ 
“এ অট্।লিকার বারান্দায় এক ম্বণ- 
পির ঝুলিভেছে । তাহা ভিতর 
এক শুকপক্ষী আছে। কিছু দরে 
ঠিক এ পিগুরের সম্মুখে এক কাষ্টাসন 
আছে, তাহার পার্থখে একটা ধনু ও 
তিনটা তাখ আছে। যে এস্বানে 
প্রথম আমিবে, তাহাকে কাষ্টাসনে 
বসিয়া, লিপ্বস্থিত শুকপক্ষীকে লক্ষ 
করিয়া তীর ছুড়িতে হয়, প্রথম 
লক্ষ নিফল হইলে, সে মানুষ শত 
হত্তড দবে নিক্ষিপ্ত হয়, আর তাহার 
কটীদেশ পধান্ত পাষাণ হইয়া যায়। 
দ্বিতীয় লক্ষ ভষ্ট হইলে, সে মানুষ 
হই শত হন্ত দূরে গিয়া পড়ে ও 
তাভান স্বন্ধ পর্যন্ত পষাণ হইয়া যাক, 
তৃতীয় তীর বিফল হইলে, সে মানুষ 
তিন শত হস্ত দরে গিয়। পড়ে ও 
তাহার সর্ধব শরীর পাষাণ হইয়া যায়। 
তাহার পরত জমুদস্ম পুদ্ভলীর ভ্তায় 
পাধাণময় হইয়া তাহাকে বার বহর 
দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। কিন্ত ষদি 


এয়োদশ অধ্যায়। 


কেহ তীরদ্বারা শুকপক্ষীকে বিদ্ধ 
করিয়া পিগ্রর হইতে বাহির করিতে 
পারে, তাহ! হইলে এই সমস্ত মায়। 
তৎক্ষণাৎ ভাঙ্সিয়! যায় আর এ সমস্ত 
পৃত্তলিকা তখন নিজদেহ প্রাপ্ত হইয়া, 
পুর্ের স্তাক্স জীবিভ মানুষ হয়। 
হাতেম সেই লোককে, পিগুর 
দেখাইতে বলিপেন, সেই লোক 
লইক্া' চলিল, প্রাঙ্গণ হইতে উপস্থিত 
হইবামাত্র, সে স্থানের পুক্কলিকাগণ 
হশস্ধা করিয়া উঠিল । মে লোক বলিল, 
মহাশয়! এস্বানে আপনার আগ- 
মন শুভজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, 
কারণ কোন লোক আসিলে, পুক্ত- 
লিবাগণ ক্রন্দন করিস্া থাকে, আজ 
বোধ হয় আপনার দ্বারা ইহার পাষাণ- 
দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, জেই- 
জন্য হাশ্ট করিতেছে ।” হাতেম অগ্র- 
সর হইয়া অট্রালিকার বারান্দায় গিস়্া 
উপস্থিত হইলেন । সেস্থানে গিক়্া ব্বর্ণ- 
পিগুরস্থ শুকপক্ষীকে তিনি দেখিতে 
পাইলেন। তাহার পর কাষ্ঠাসনে 
বসিক্প। ও তিনট্টী তীর ভাতে লইয়া 
পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ 
করিলেন । পক্ষী সেই সমর সবিয়া 
বম্সিল, তাহাতেই হাতেমের প্রথম 
তীর-সন্ধান ব্যর্থ হইল ও তৎক্ষণাৎ 
পাহার কটীদেশ পধ্যন্ত পাষাণ 


১২৬ 


হইয়া গেল। তখন শুকপক্ষী বলিল, 
_যুঝ্ঠ ! এহানে আসিবার তুমি 
ঈপপুক্ত পাত্র *হ; অতএব এ স্থান 
হহতে শ্রস্থান কর ।” এহ কথ! ঝবলিবা- 
মাত্র হাতেম শত হস্ত দূরে গিয়া 
পড়িলেন। হাতেম পুনরায় পক্ষণকে 
লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় তীর মাব্রিলেন, 
তাহাও বিফল হইল । তখন শুক 
পুনরায় বলিল,_-“যুবক তুমি এস্থানের 
উপযুক্ত নহ। এস্থান হইতে সরিষা 
যাও।"? এইকথা। বলিবামাত্র হাতেমের 
স্বন্ধদেশ পধ্যন্ত পাষাণ হইয়া গেল 
ও তিনি ছইশত হাত দূরে নিক্ষিপ্ত 
হইলেন। হাতেম অতিশয় বিষণ হই- 
লেন, আর মনে মনে ভাবিতে লাগি- 
লেন “কি আশ্চথ্য ! মৃগয়া কন্তিতে 
গিয়া আজ পধ্যস্ত আমার কখন লক্ষ্য- 
ভ্রষ্ট হয় নাই। কিন্তু এ পক্ষীকে 
চক্ষুর উপর দেখিয়াও আমি তাহাকে 
মারিতে পারিলাম না । সেজন্য বোধ 
হয় চিরকাল আমাকে পাষাণ হইসা! 
এস্থানে থাকিতে হইবে । কিন্তু আমার 
ভাগ্যে যাহাই হউক, দেই মুনির- 
শামীর দশ! কি হইবে? হুসন্বান্ 
কি নিষ্ঠুর! তাহারই প্রেমে আবদ্ধ 
হইয়া বোধ হয় এই সমুদয় লোক 
পাষাণ হইয়াছে। 


চতুর্দাশ অধ্যায় । 


মুনিরিশামীর সহিত হুসন শানুর বিবাহ । 

তাহার পর হাতেম পিতা মাতা 
ও পত্রী পুত্রকে স্মরণ করিষা নানা- 
প্রকার খেদ করিতে লাগিলেন, এমন 
সময় কেযেন তাহার কাণে কাণে 
বলিল,--“হাতেম চিন্তা করিও না, 


ঈশ্বরকে ম্মরণ করিয়া তৃতীসক্স বাণ তুমি ূ 
নিক্ষেপ কর ।” এইরূপ টৈববাণী প্রাপ্ত : 


হইয়া] হাতেম আখম্ত হইলেন। 
একান্তমনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া চক্ষু 
মুদ্রিত করি? প্ক্ষীকে কিছুমাত্র লক্ষ্য 
না করিয়া, ভিনি কুতীয় শর নিক্ষেপ 
করিলেন । সশ্বরের কপায় সেই তীর 
পক্ষকে গিয়া লাগিল, শরবিদ্ধ হইয়া 
পক্ষী ভূতলে পতিত হইল । সেই 
সমক্স পৃথিবী অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল, 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, ক্ষণে ক্ষণে 
বন্ত্রনিনাদ ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল, 
প্রবলবেগে ঘৃর্ণিত বায়ু উত্থিত হইয়। 
পৃথিবীকে ম্বেন উত্পার্টিত কব্রিনার 
উপক্রম কপিল । ধোর প্রণয় উপ- 
স্থিত দেখিয়! হাতেম অচেতন হইয়। 
পড়িলেন। হাতেম যখন পুনরাক্স 
জ্ঞান্লাভ করিলেন, তখন তিনি দেখি- 
লেন যেঃজে উদ্যান নাই, সে অট্টালিকা 
নাই, সে শুকপক্ষী নাই । তিনি এক 
প্রাশরে পিয়া আছেন। পরে এক 


খণ্ড হীরক পড়িয়ী আন্ছ ! প্রস্তরময় 
পুক্তলিকাগণ জীবিত হইয়। নিজ নি 
দেহ প্রীপ্ত হই, উাহার নিকট 
আগমন করিতেছে । হাতেম উঠিয়' 
দশড়াইলেন, ও আগে গত সেই 
হারকথণ্ড তুলিয়। লইলেন, তাহার পর 
সেই সমুদয় লোক ভাতেমের নিকট 
আসিয়া অশেষ বিশেষে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিতে লাগিল। সকলের 


' প্রিচষ গ্রহণ করিক। হাতেম জানিতে 


আশ? শা পাপা পি তি 


। সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন । 


পান্রিলেন যে তাহারা সব্বৎশজাত' 
হাতেম পুনরায় সানাগার মুখে অগ্রসর 
হইলেন, সেস্বানে উ পস্থিত'হইয়া দ্বারে 
কোতান-বাজ-নিয়োজিত সেই শ্রহরী- 
গণকে দেখিতে পাই লেন । হাতেমও 
তাহাব্র সখাগণকে দেখিক়া সেনাপতি 
ঘোরতর বিস্মিত হইল, ও সমাধলে 


। সাহাদিগকে পান ভোজন করাইল । 


এক দিন সেই স্থানে বিশ্রাম 
করিয়া, হাতেম অঙ্গীগণ সছ পুনরায় 
পথপধ্যটনে গ্রপন্ত হইলেন । যথাকালে 
কোতান নগরে উপস্থিও হইয়া» রাজার, 
রান! 
অতি সমাদরে হাতেম ও তাহার সঙ্গী- 
গণের অভ্যর্থমা করিলেন । হাতেমকে 
জীবিত দেখিস্মা, কোতানরাজ যারপর- 
নাছ আশ্চধ্যান্িত হইলেন । হাতেম 
ভাাহাকে শ্বালাপারের সমুদয় প্রশ্তাভ 


চতুর্দশ অধ্যায় । ০ 


প্রদান করিয়া সেই হীরকথণ্ড দেখা- | ব্সাইয়।, নিজে যবনিকার অন্তব্রালে 
ইলেন। তাহার পর রাজাকে তিনি ূ উপবেশন কব্রিলেন। নাহার পর 
পুনরায় বলিলেন, “এই সমস্ত যুবক | হাতেম তাহাকে হামামৃবাদূগির্দের 
সন্্রান্তবংশোভ্তব। ইন্ারা সে স্থানে ৃ সমুদক্স বিবরণ প্রদান করিয়া চিহু- 
পাষাণ »ইয়াছিলেন। যাহাতে ইহার! ৰ স্বরুপ দেই বহমুল্যবান হীরকখণ্ড 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন, | তাহাকে প্রদান করিলেন । সাত 
এক্ষণে আপনি সেইরূপ বিধান | সমন্ত1 পূর্ণ হাইল দেখিয়া হসনবানু 
করুণ !” বাজ। প্রতিজনকে এক জন | লজ্জায় মস্তক অবন্ত করিয়া, মহ মধুর 
ভত্য, একটী অশ্ব ও যখা প্রয়োজন | স্বরে হাতেমকে বলিলেন, *মহাশক্প ! 
পাথেয় প্রদান করিলেন ! তাহারা | আপনি ধন্য, আপনি ধার্মিক, আপনি 
হাতেমকে শত শত ধন্যবাদ করিয়া! সে । পরোপকারী। আমি আপনাকে 
স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ' সাহা- । অনেক কষ্ট দিয়াছি। এখন এ দাসীকে 
বাদে, প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ব | অন্তের হস্তে কেন সমর্পন করিতে- 
হাতেমও বাজার নিকট বিদাঁয় পই- | ছেন;” হাতেম উত্তর করিলেন, 
লেন। রাজা হ!তেমকে অনেক ধন | "দেখ ভসনবান্ধ! আমি পুর্সেই 
প্রদান করিলেন ও তাহার সঙ্গে অনৈক | বলিয়াছিলাম যে; নিজের জন্য তোমার 
লোকজন দিলেন । যথা সময়ে হাতেম | সাত আমগ্ত। পুরণ করিতে আমি 
সাহাবাদে গিয়া উপনীত হইলেন । প্রব্ত হই নাই। তোমার প্রেমে 
প্রথমে তিনি পান্ছশালায় গিয়া | আবদ্ধ হইয়া খুনিরশামী মুতপ্রায় 
মুনিরশামীৰ সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। | হইয়াছেন, অতএব তীহার প্রতি তুমি 
মুনিরশামী হাতেমের পদতলে পতিত | কুপ্মা কর, চে বিষয়ে আর অন্তমত 
হইয়া অশেষ বিশেষে তাহার নিকট | করিও না ।” 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হুসন্বানু কি করিবেন * কাজেই 
শ্ের্কের সহিত হাতেম তাহাকে ভূমি | তাহাকে হাতেমের কথার সম্মত 
হুইতে উত্তোলন , করিয়া বারবার | হইতে হইল। আচার্যগণ আসিয়া 
আলিঙ্গন করিলেন ! অতঃপর হাতেম : শুভদিন স্থির করিলেন । চারিদিকে 
হুস্ন্বানুর গৃহে গমন কক্িলেন। | নহবৎ্ বমিল, সাহাবাদ নগর নৃত্য- 
ভসন্বান্থ হাতেমকে উত্তয আসনে 1 শীতের ধ্বনিতে পরিপুর্ণ হইল। 





১৩২ 


দীনদরিদ্রদিগের মধ্যে আখাদ্য, পরি- 
ধেয় বস ও অর্থ বিতরিত হইতে 


ৃ 
ৃ 


লাগিল, পান্থশালা পরিত্যাগ করিয়া | 


হাতেমণও মুনিরশামী জুন্দর এক অট্রা- 
লিকায় বাস করিতে লাগিলেন ! 
বরের ত্র হইতে কনার ঘ্বরে এবং 
কন্ঠার ত্বর হইতে বরের খরে বহুমূল্য 
ছেব্যাদি প্রেরিত হইতে লাগিল । ক্রমে 
শুভদ্িন ও শুভলগ্র আমিয়। উপস্থিত 
হইল ।বাজবেশে সজ্জিত হইয়! বতমল্য 
এক অশ্বের উপর আাহণ করিয়া 
মুনিরশামী ভাতেমকে জলে লইয়া 
কন্তার গ্রছে গমন করিলেন । 


| 


০৮ শশা শা 





১ ০ ১ পপ ২ শি শপাশীশ্পী পিতা শত পেশি শল্পাপাসপিপ পিন শপ, 


বহু- 


মূল্য পরিচ্ছদ ও নানা অলঙ্গারে বিভ- ' 


ফিতা হইয়া হুসনবান্থ বিবাহ সভায় 
আদিয়! উপস্থিত হইলেন । ছুই জনে 
যথারীতি পরিণযুশ্তত্রে আবদ্ধ হইলেন । 

বিবাহের পর হাতেম মুন্রিশামী 
ও হুসনবান্ধর নিকট বিদায় প্রার্থন 
করিলেন! সাষ্টাঙ্গে প্রপিপাত করিষা 
চক্ষুর জল মুছ্িতে মছিতে তাছুানা 


ইমন অভিমুখে যা। 


হাতেমতাই । 


মন্ত্রী ও সভ্যগণের সহিত অগ্রসর 
হইয়া হাতেমের প্রতীক্ষা করিয়া রহি- 
লেন হাতেম উপস্থিত হইলে, ম্মেহ- 
ভবে স্রাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । 


বাটা আসিক়া প্রথম তিনি' জননীর 


পদে প্রশিপাত কপ্পিলেন, তাহার পর 
জব-ই পোষ প্রভৃতি পত্বীগণের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়। নানারপ কথোপকথন 
করিলেন । এইব্ধপে হাতেম পিতা 
মাতা পত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গকে 
লইয়া! পর্মন্থখে কালযাপন করিতে 
লাগিলেন, কালের বশে যথা সময়ে 
হাতেমের পিতা মহারাজ তয় ও 
ভাতেমের মাতা পরলোক গমন কর্ি- 
লেন, তখন হাতেম সিংহাসনে উপ- 
বিষ্ট হইয়া পুত্র নির্বিশেষে শ্রজা 
ব্গকে পালন কব্িতে লাগিলেন। 
উহার এক এক জন পত্রী এক একটা 
রাজপুত্র প্রসব করিলেন । যথাকালে 
পুত্রদিগের হৃস্তে ব্রাজ্যভার সমর্পণ 


 করিরুা। হাতেষও স্বর্গে গমন করিলেন, 
হাতেমকে বিদায় করিলেন। হাতেম । 


করিলেন । : 


ইমনের প্রঙ্াবর্গ হাতেমের আগমন- 


বানা পাইয়া 


ঘোরতর আনন্দিত, 


হইল ও রাজধানী নানাসজ্জা সভ্ভজিত । 
করিল ॥ হাতেমের পিতা মহারাজ তয়, 
সম্পূর্ণ! 


তিনি স্বর্গে গিরাছেন বটে, কিন্ত আজ 
পথ্যন্ত তাহার যশ পৃথিবীতে ঘোষিত 
হইতেছে । তাহাহ কীত্তি মনুষ্য 
সমাজে তাহাকে অমর করিয়। 
রাখিয়াছে । * 





বৈজয়। বটিকা। 


জর, প্লীহ! ও যকুতাদিনাশের পক্ষে বিজয়! ব্টিকার ন্যায় মহৌষধ আর 
নাই, ইহ! অনেক বড় বড় ভাক্তার এবং কবিরাজ মুক্তকণ্ে স্বীকার করিয়া- 
ছেন। বিজয়া বটিকা যে কিরূপ অব্যর্থ মহৌষধ, তাহা বজজবিহারউড়িষ্যার 
অধিবাসীগণ আজ অন্তরের সহিত সাক্ষ্য দ্রিতৈছন ; নতুবা কি নগরবাসী, 
কি গ্রামবাসী, অধিকাংশ লোকেই বিজয়া! বটিকার পক্ষপাতা হইয়া আজ 
এক্ধূপ অধিক পরিমাণে বিজয়! বটিকা খরিদ করিবেন কেন ? 

বিজ্ঞয়া বটিক যে, কেবল জ্বর-দ্রীভা-যকুতাদিনাশের মহৌষধ তাহা। 
নঙ্তে। মাথাঘোরা, সদিঃ কাসি গাঁভাত-পা-কামড়ানি, গা-হাত-পা-চন্ছু 
'্বালা, গাত্র বেদনা, বুক ভাব্র-ভার হওয়া, অক্ষুধা, দাস্ত অপরিষ্কার ইত্যাদি 
সমস্ত রোগেই বিজয়' বটিক! সেবনীয়। তুমি রাজ জাগিকা, পরিশ্রম 
করিয়া ক্লান্ত হইয়া, একটী বা ঢইটী বিজয়া ব্টিকা! সেবন কর, তোমার 
কান্তি পক ভইনে । তুমি ছূর্বর্বল হইয়াছ, ব্জিয়া বটিকাঁ সেবন কর, দৌর্ব্বলায 
দর হইবে । তোমার জ্বরের পুর্বলক্ষণ দেখা দিয়াছে, হাত-পা-গরম হইয়াছে, 
চক্ষু জ্বলিতেছে হাই উঠিতেছে, সেই সময়ঃবিজয়া বটিক। সেনন কর, জর 
আনব আসিবে না। জলে ভিজিয়। ঠাণ্ডা লাগিয়াছে, শরীর মেজমেজে 
হইয়াছে, শিজয়া বটিক] সেবন কর, শরীর সহজ হইবে । প্রত্যহ একটী 
ব1 ছুইটা করিস্বা যদি বিজয় ন্টিকা সেবন কর, তাহ] হইলে তোমার বলবীধ্য 
রদ্ধি হবে, দেহ পুষ্টিলাভ করিবে । অমাবস্তা বা পুণিম'র সময় বা 
তাহার কিছু পুরে ধাহটীদের শরীর খারাপ হয়, তাহারা যদি সেই সময 
বিজয়া বটিকা সেবন করেন, তাহা হইলে হাতে হাতে শুভফল লাভ 
করিবেন। ফল কথা, অতি গুরুতর ভীষণ জ্রাদি গীড়াতেও বিজয়া বটিক 
সেবনীয় আর অতি সামান্ত পীড়াতেও বিদ্জয়! বটিকা স্বনীয়্ ॥ 





২ আদিস্থান,-- বেড়ুগ্রাম, বদ্দমান 


বিজয়া বিকার এই অলৌকিক শক্তি আছে বলিম্বাই বিজয়া বটিকারর 
কাটতি এত অধিক ; কিন্তু দুঃখ এই জয়াচোরগ্ণ এই বিজয় বটিক1-_ 


জাল করিতেছে, 


কলিকাতার কতকগুলি জুয়াচোর ব্যক্তি বিজয়া বটিকার ' অবিকল 
ট্রেডমার্ক আদি নকল করিয়া, মফঃস্বলের অধিবামিগণকে পাইকেরি দরে 
বেচিতেছে। দবও সস্ত! দিতেছে । এই জাল বিজদ্বা বটিক সেবন করিয়া, 
অনেক রোগী কুফল প্রাপ্ত হইতেছেন, অনেকের রোগ একবারে আরাম 
হইতেছে ন। জাল ওষধে কখন কি রোগ আরাম হয়? কখন “বা! উদ্টা 
উৎপত্তি হইয়া! শেষে রোনী মারা পড়িতেছেন । অতএব 


সর্বনাধারণকে সাবধান 


করা যাইতেছে, সাহারা যেন প্রধানত? এই দ্র স্কান বাতাত অন্য কোন 
স্থান হইতে বিগ বটিকা খরিদ নাকরেন। কেবল এই ছুষ্টটা স্থানেই 
হাতে এবং ডাকে বিজয়া বটিক' ক্ক্রিক্ হইয়া থাকে । 

(১) আদিস্কান,_অপ্চাজ ওবধের উত্পভ্ভি স্বান বেডুমান, জেলা বদমান। 
একমাত্র সতাধিকারী জে, সি, বনুর নিকট প্রাপ্তব্য । 


[২১ কলিকাতা ৭৯ নং হার্িসন রোড, পটলডাঙ্গা_-ভাবতে একমাত্র 
এজেণ্ট শ্ীসুক্ত বি, বস্থ এগ কোম্পানীব্র নিকট প্রাপ্তব্য ৷ 

এই হুইী স্থান ছাড়া নিস্লিখিত সব-এজেন্টগণের নিকট বিজয়া ব্টিকা 
পাওয়া ষায়। স্থানান্তরে ইহাদের নাম প্রকাশিত হইল ;--ইঙ্ভারা কেবল 


হাতে হাতে ওষধ বিত্রয় করিয়া থাকেন । ডাকে ওনধ ইস্ার! পাঠান লা। 


বিজয়! বটিকা। 


সর্বপ্রকার জ্বররোগের মহৌষধ । 


বিজয়া ব্টিক! আজ ভারত-প্র্সদ্ধ। অধিক কি, পারশ্তে, আরবদেশে 
মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং লগ্ন মহানগরেও বিজয়! বটিকা যাইতেছে । 
দরিজের কুটারে রাজ্যের রাজাব্ সিংভাসনসমীপে, আক বিজয়। বটিকা 
সনভাবে * বর্তমান । বিজান্ব। বটিকা প্রকৃতই যেন ত্রঙ্গাণ্ড বিজয় কন্িতে 
বসিয়াছে । 

ইৎকেজ-বম্না-কুলের নিভয়! বটি ক1 বিশেষ প্রিয় বন্ম। জানিনা কেন, 
কোন্‌ গুণে, বিভযু! ব্টিকা দেশীয় সামগ্রী ইয়াও ইংবেড ন্রনারীর মল 
এরূপ আকর্ধণ করিল ! 

বিজয়] ব্টিকার শক্তি) মন্থশক্তিবৎ অদ্ভুত। যে জ্বররোগ ভাক্তারী, 
কুবিরাজী বা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আত্মীয়-ন্বজন 
যে রোগীর জীবনের আশা পধ্যস্ত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন ;-এমন 
পহসংখ্যক রোগীও বিজয়! বটিকা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন । 

সমস্ব বিশেষে বিজয়া বটিক। বজ্রাপেক্ষাও কঠোর+-আবার সময় বিশেষে 
বিজয়া বটিকা কুসুম অপেক্ষাও কোমল | সামান্য মাথাধরা হইতে আরস্য 
করিয়া, নাগাইদ অতি গুরুতর- প্রাপস্গট, পীড়া পধ্যস্ত নিজগ্না বটিক। 
বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে । বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ব” 
এইখানেই গুণপণ।,-এইখানেই আলোৌকিকত ' রোনীর নাড়ীতে ২9 খণ্টাই 
জ্বর আছে, প্রীহার কাষূড়ানি এবং যকুতের টাটানিতে রোগী অস্থির হইয়াছে; 
রোগীর হাতি-ম্খ-পা পধ্যস্ত ফুলিকাছে» চন্দ হরিদদ্রাবর্ণ হইয়াছে, নাক দিয়া 
মধ্যে মধ্যে রক্ত পড়িক্েছে ;-এমন বিবিধ ব্যাধিগ্রক্জত রোগীও বিজয়া 
বটিকা মেনন আরোগা হইতেছেন ;--অথচ এদিকে আপনার জরজ্বাল। 
কিছুই নাই, শ্রীহা য?ৎ নাই-_সহন্জ শরারে আপনি বিজয়! বটিকা সেবন 
করন, আপনার ক্কুধাবৃদ্ধি হইবে, পুরুষত্বপরদ্ধি হইনে এবং শাপণ্যুপুছি হইবে 


ও আদিস্থান,-_কেছ্ুগ্রাম, বদ্ধমীন | 


সুতরাং বিজয়। বটিকাকে অভূতপূর্ব শক্তিধর ওষধ কে না বলিবে? কুইনাইন 
সেবনে যে জ্বর যায় না, বিজজ্ষ! বটিকায় সহজেই তাহ] আরাম হয়। দশ 
পনর দিন অন্তর পুনঃপুনঃ অররোগে যিনি কষ্ট পাইতেছেন) বিজ্য়া বাটক' 
তাহার জররোগে বঙ্ধাস্ম-্বরূপ । 

বিজগ্না বটিকা কোন কোন রোগে বিশেষ কাধ্যকরী ? 

(১) মাথাধরা ; (২) অন্ুধা ; 1৩) গা-হাত-পা কামৃড়ানি; 0) বৈকালে 
চক্ষুজ্াল। ; / ৫ 7 মাথাশোরা ; ( ৬) সক্দিকাসি; (৭ গা ভার-ভার ; (৮. 
ধাতুদৌব্বল্য ; 1৯) দাস্ত অপরিক্কার ; 1১০। লাবণ্যহীনত। , ৯৯) ছুংন্বপ্রাদি ; 
১২) পিঠে কোমরে বেদনা ; 1১৩) বুক ভার ; :১০) আধিলা। 

ইহা! ব্যতীত: সন্বরকম জ্বর, প্লীহা, যকত, কানিযুক্তজ্বর, শোথ, পাল।- 
জর, অমাবন্ত। পুর্ণিমার জর, আসামের কালাজর, বঙ্গের ম্যালেরিয়া জব, 
ইন্ফুলুয়ে গ্রাজ্বর, কম্পজ্বর, দ্বৌোকালীনজ্বর, মেহঘটিত জ্বর, মজ্গাগত জবর, 
ঘুষবৃষে জর _ ইত্যাদি যত প্রকার জ্বর আছে, ত২সমস্তই বিজয়। বটিক1 দ্বারা 
আরোগ্য হইয়া থাকে । এক্ূপ ফলপ্রদ ওঁষধ, একাধারে এত গুপবিশিষ্ট 
ওঁষধ, এদেশে এ পর্যন্ত আবিক্ষত হয় নাই । সেবন করুন, সঙ্গে সত্গে 
শুভ ফল পাইবেন । 


মল্যাি। 
বটিকার সংখ্যা মূল্য ভাঃমাঃ প্যাকিৎ 
১নহ কৌটা ... ১৮ ০০৮0৮৭৩016০ ৩৭ 
২নহ কৌটা ..* ৩৬ ০০ ১৩/০ ৪ 1০ হি ৮০ 
তরী, 22 উভ 2 ১০০ ১,৮15 তত ০ 
বিশেষ বুহৎ গাহস্থ্য কৌট। অর্থাৎ 
54. কৌটা ৪6. 5 ৪5 8) ০ নি ॥ ০ ৩/ ও 


ভ্যালুপেবলে লইলে, ফুলাঃ ডাঃ মাঃ ও প্যাকিৎ ,চাঞ্জ, ছাড়া গ্রাহকগণকে 
আরও ছুই আনা অধিক দিতে হয় । 


এজেণ্ট আফিম)--৭৯নৎ হাবিসন রোড, কলিকাতা । ৫ 


বিজয় বটিকার পাইকারী বিক্রয় । 


১নং কেট! এক ভজন (অর্থাৎ বার কৌটা ) লইলে, কমিশন এক টাঁক। 
অর্থাৎ »সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নৎ বিজগ্া' বটিকা পাইবেন । 
ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র | £0 বার কৌটার কমে কমিশন নাই ) 
শ্ভিঃ পিঃ কমিশন ছুই আনা 

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন দেড় টাকা; অর্থাৎ পার টাক বার 
আন্াতেই ২নৎ বার কৌটা পাইবেন। ইহার ভাকমাশুল ও প্যাকিৎ বার 
আনা মাত্র । (বার কৌটার কম কমিশন নাই 91 ভিঃ পিঃ কমিশন 1০ 
চাবি আনা। | 

৩নৎ এক ডজন লইলে, কমিশন ছুই টাকা, অর্থাৎ সাড়ে সঙর টাকাতেই 
৩নং বার কৌটা পাইবেন । ইহার প্যাকিৎ ও ভাঃ মাঃ এক টাক] মাত্র । 
বার কৌট্ার কষে কমিশন নাই ।1 ভিঃ পিং কমিশন" চান্বি আনা । 

মফস্বলের ভি? পিঃ খরচ গ্রাহকগণকে দিতে হয় । 


1বজয়। বটিকার রঙ্গিন ট্রেডমাক 
এবং 
রঙ্গিন লেবেল দেখিয়া লইবেন । 
কাল রঙ্গ ছাড়! ট্রেভমার্কে তিনষ্টী রঙ্গ আছে প্রথম হরিদ্রা, দ্বিতীয় 


লাল, তৃতীয় ফিকে নশীল। অক্ষর কালো, গায়ে যেঃলেবেল জড়ান আছে, 
তাহাও ফিকে লাল কালিতে মুদ্রিত। 





চিন তালা 


বিজয়া. বটিক। পাইবার ঠিকানা-- 


আদিস্থান_-অথাহ ওষধের উত্পভ্ভি স্থান, বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত 
বেড়ুগ্রাম,-- একমাত্র ্বত্ভাধিবারশ জে, সি, বনহুর নিকট; অথব' কলিকাতা 
৪৯নং হারিসন রোড পটলডাঙ্গা বিজয়া ব্টিকা কাধ্যালয়ে, বি, বু সা 
কোথ্র নিকট প্রাপ্তবা | 


নট আদি ন/শবেডুত্রামত বকমাম। 


'বিজয়। বটিকার প্রশংসা পত্র । 
১৭ পর । 

২৪ পরগনার অন্তঃপাতী শ্বামন্গর -রাহুত্তানিবাপী শ্রীফুক্ত শ্রিদাস 
চক্টোপাধ্যায় এ সন্বন্ধে কলিকাতা ১২ নং প?য়াটোল1] লেনস্থ সেই শ্রপ্রসিদ্ধ 
টি এন, মুখরধধো মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, সে পত্রখানিও একবার 
পাঠ করুন, 

“মহাশয় বত দিন পধ্যন্ত পুরাতন জ্বর ভোগ করিয়া! আমার মাতাঠাকুরাহী 
তপ্রার় হইয়াছিলেন। এ যাত্রা রক্ষ। পাইবার তাহার কিছুমাত্র আশ। 
ভিল না। অন্যান্য নানীবিধ ভিকি২সায় কোন উপকার হয় নাই । অব7শবে 
আপনি অনুগ্রহ করিয়া এক কৌটা বিজয়! বটিকা আনাইয়। আমাকে প্রদান 
করেন 1 এই বটিক1 অসদিন ব্যবহার করিয়াই আমার মাতাগাকুরাণী অম্পণ- 
ভাবে আরোগালাভ করিয়াছেন । তিন বহ্সর বয়; অংমার শ্রাত কন্তাও 
বভদিন হইল ম্যালেরিয়া জরে ভগিতেছিল ১ একেবারে অস্থিচম্মপার ভইয়া 
গিয়াছিল । এই কৌটা হইতে হাহাকেও গুটিকতক বটিকা সেবন করাই' 
সেও আরোগ্যলাভ কক্রিয়াছে । শ্রীনুক্ত শধ্যকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক 
আমার একজন চক ববির ও অন্ধ প্রতিবাসী যুবক ম্যালেরিকা করে ভগিতে- 
ছিল । এই কৌটা হইতে তাহাকে চারিটী বটিক আমি প্রদান করি। 
কেবল এই চারিটী বটিকা সেন্ন করিকা সেক্গর হইতে মুক্ত হইয়াছে । 
শ্রীযুক্ত মাণিকচক্দ্র চটোপধধ্যায্ নামক আমাদের এক জন প্রতিবাসীও 
অনেক দিন জরে ভণিতেছিলেন | এই কৌটা হইতে আমি ্টাশাকে গুটি- 
কতক বটিকা প্রদান করি। তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছেন । এই কৌটাতে 
চারি জন লোক রোগ হইতে মুক্ত হুইয়াছেন। অবশিষ্ট এখনও গুটিকতক 
বটিক আছে। অধিক আর কি লিখিব, আমাদের দেশে সবলেই আ:ধ্যা- 
দ্বিভ হইয়াছেন । আকলেই নলিতেছেন যে, এমন অদ্দুত ওধধ কেহ বপন 
দেখে নাই ।” 


৭মনং হারিসন রোড, কলিকাতা । 
এই মগাশক্িকরপা বি, বন্থু এণ্ড কোম্পানীর সালম।] সেবন কবি! 
দেহ এবং মনকে শক্তি-সম্পনন কর । 


তি ৯০)-০ 
টিবি লতি, 





ইহা ঠিক সালস। নহে, তবে সালস। নাম ন! দিলে, ইহার গুণাবলীর বিষয় 
কিছুই জদয়ঙ্গম কর্ধিতে সমর্থ হইবেন না; মেই জন্য সালসা নাম দিতে 
হইল! আমরা ইৎরেজিভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি, এই আমঘুর্কেদীয় ঁষধের 
নাম তাই বিজাতীয় ভাষায় করিতে সাধ্য হইলাম, নচেও উপাক্স নাই। 
বলুন দেখি সোমরস নাম দিলে সাধারণে কি বুনিবেন ? 
চরক-গ্রন্থ অনভ্তরহের ভাঙার ; মহাকল্পতকরু-স্গরুপ । সাধক এবং ভদ্ষ 
একান্ত-মনে যাহা খুজিবেন, উভাতে তাহাই পাইবেন । 


বি. বস্তু এগু কোম্পানীর হাতীমার্ক সালস৷ 


সেই চরক-মহাসাগর মন্থনপূর্নক উদ্িত হইয়াছে । এ সালসা-ন্তলকে 
ধন্বন্তত্ির অনুতপূর্ণ কলস বলিলেও অতুক্তি ভ্য না । 


বি. বন্থ এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা 


এক মহাতেজঃক্গনূপ 1 উত্তর চীনদ্দেশ হইতে আনীত কোন লঙাবিশেসেতর 
প্ী 


এমন গুণ যে, এ দালসা সেবানপ পাঁচ মিনিট গাবেই দেতে কা মনে অহা স্ফুি 


ক 


বি, বন এগ কোম্পানী । 


অনুভূত হইবে, মনে হইবে, শরীরে যেন কোন বৈছ্যতিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন 
হইল । এই মহাশক্তি-স্বরূপিনী-সালসা-হ্ধাপানে, মনঃপ্রাণ বগরয়-হুখে 
বিভোর হইয্া উঠিবে। এ সালসা সহজ শরীরেও সেকনীয়। শীত, গ্রীক্ম, 
বধা, শর বসম্ত--সর্বকালে সর্ধখঝতৃতে সেবনীয় । 

কঠোর পরিশ্রমের পর সেবন করিলে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্তি দর হয 


বি, বনু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালস। 


সদগন্ধযুক্ত এবং খাইতে হুন্বাদু এ সুধা সর্বরোগ-হর 

বাঙ্গালী যৌবনে বৃদ্ধ ;_-৩২ বৎসর পূর্ণ না হইতৈই, অনেক বাঙ্গালীর 
অঙ্গ শিথিল হইয়। পড়ে ; ৪২ বর্ষ বয়সে প্রকৃতই অনেকে জরাগ্রস্ত হন। বি, 
বন্গ এগড কোম্পানীর সালসা যথানিম্বমে সেবন করিলে, মানবদেছে সহজে 
জরা আক্রমণ করিতে পারিবে না! শরীর সবল সতেজ সটান খাকিবে। 
ধিনি ৩ বশসরের বদ্ধ অঙ্গের মাংস যাহার লোল হইয়াছে, কটীতট কুজ্ডভান 
ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছ্ছেতিনি তিন মাস কাল বি, বন্ধ এগু 
কোম্পানীর এই সালসা সেবন করিয়া দেখন, শরীরে সত্যসত্যই যেন 
নবযৌবনের আব্র্ভাব হইবে । বলবীধ্য খিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইবে । ঠিক যেন 
তিনি নতন মানুষ হইবেন । ধাহারা বিশেষ পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাহার 
ওঁষধ সেবনের পুর্ষবে একবার নিজ দেহের ওজন লইবেন এন্ৎ ওঁষধধ সেবনের 
পর প্রতিমাসে এক একবার ওজন লইবেন। দেখিবেন, ব্মশই আপনার 
ওজন বুদ্ধি হইতেছে এবং দেহে' বলের আধিক্য হইতেছে । শিশু, বালক, 
যুবক, বৃদ্ধ, স্ী-সকলেই বি১দ্বন্গ এগ কোম্পানীর সালসা সেবন করিতে 
পারেন। 


বি, বস্থ এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালস। 


সেবন করিলে, নানারোগ আরাম হয । তন্মধ্যে প্রধানতঃ সহজে এবং 

শীত এই রোগগুলি দৃর্ হয় ;--০১) দুবিত রর্তকে পরিষ্কার করে ; ২) সক 

হাঁড়কে মোটা করে ; 0৩) কুশ ব্যক্তিকে সবল ও স্ুলদেহ কলে; (9) ক্ষুধা" 

বৃদ্ধি হয়; (৫) কো্ঠ পরিক্ষার হয় ; ৬) লাবণ্যবৃদ্ধি হয়; ণে? স্মরণশক্তি এবং 
" মেধারদ্ধি হর । 


৭৯নং হারিসল রোড, কলিকাতা । ০ 


বি, বস্তু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্ক। সালস। 
নিয়লিখিত রোগে মন্ত্রশক্তির হায় কার্ধা করে ; ০১) নানা প্রকার পারার ঘা; 
(২১ নানা প্রকার চন্্ররোগ ) ৫৩) খোষ, চুলকানি; (৪) গন্ষির ঘা) (€) 
বাতরোগ ; (৬) গাঁটের বেদনা ও ফোলা; (৭) শরীরের অন্ত স্থানে 
বেদনা; (৪£) অর্শ ও ভগন্দর ; (৯) অল্লাদি রোগ ; (১০) মেহ আদি 
প্রস্তাবের পীড়া! 


বি, বস্থ এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্ক। সালস৷ 


(১)--পুরুষত্ হানির মহৌষধ ; (২) শুক্রেন্ন বিবিধ দোষ নিবারণের 
ব্রঙ্গান্ম ; 0৩) নানারপ কাস-রোগের উতকষ্ট ওউষধ ; (৪) কুমি-বোগের 
মহৌষধ 3 (৫) জররোগে পুনংপুনঃ আক্রান্ত হইয়া ধাহার অতিশয় ক্ষীণদেহ 
হইয়াছেন, তাহাদের ইহা সেবন কর! একান্ত বিবেক । তদবস্থায় সেবন 
করিলে জ্বরের আশঙ্কা! থাকে না। 


বি, বস্থ এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালস৷ 
সেবন করায়, গলিতকুষ্ট-রোগ পধ্যন্ত আরাম হইয়াছে, কলি-কলুষ- 
নাশক এই মহোৌষধ--এই সোমরস--এই মহাশক্তি, আরুর্ষেদীয় সালসা, 
একবার সেবন করিয়া দেখুন, হাতে হাতে প্রত্যক্ষ শুভফল পাইবেন । অস্তরের 
পর্বরোগ দূর হইবে। 


মূুন্যাদি। 
ম্‌ল্য ভাঃমা, প্যাক্কিং 
১ নং আধপোয়৷ শিশি এ ॥০, চি ০ শী ০ 
২নং একপোয়া শিশি ১০০১২/০ হু ১০০ ৮/০ 
৩ নং দেড়পোয়া শিশি **১/০০ ১২ ৩/০ 


ভ্যালুপেবলে লইলে শুল্য আরও ছুই আনা বাচারি আনা অদ্বিক পড়ে । 
তিন বা চারি শিশি অথনাসএক ডজন একত্র লইলে ডাকমাশুল কিছু কম 
পড়ে । রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট থাহাদের বাড়ী, গ্াহারা রেল পার্শেলে 
এই সালস! ছুই শিশি, চারি শিশি ছয় শিশি বা এক ডজন একত্রে লইলে, 
মাশুল আরও কম পড়ে। 


টা বি, বনু এড কোম্পানী । 


অনেকে ডজন ডজন ( অর্থাৎ ১২টার হিসাবে) এ সালসা। লইতেছেন । 
একেবারে এক ডজন লওয়াই সুবিধ1,_-কেননা ইহাতে কমিশন পাওয়া যায়। 
এক জনের কম, এমন কি, ১১ এগার শিশি উধ লইলেও, কেহ কমিশন 
পাইবেন না। | 

৩ নং অর্থাৎ দেড়পোয়া শিশির ১২ বাক্ষটার মুল্য ১৯, সাড়ে উনিশ 
টাকা বাদ কমিশন ২২, অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩ নং এক ডজন সালস। 
প্াাইবেন। কিন্তু ইহার ভাকমাশুল ৮. আট টাকা । তবে রেলওয়ে পার্শেলে 
এ উঁষধ লইলে দরত্ব অন্রসারে মাশুল ১২, ২২ বা ৩. টাক] পড়িস্কা। খাকে। 
৩ নং এক ডজনের প্যাকিং চার্জ ॥* বার আনা ধরা হয় । হতরাং সাধারণের 
রেল পার্শেলে ওঁধধ লওয়াই হুরিধা। কোন রেল ষ্টেশনে ওঁষধ পাঠাইতে 
হইবে, তাহা পত্রে খুলিয়া লিখিবেন 7 ইচ্চা ব্যতীত আপন নাম, ধাম, পোষ্টা- 
ফিস ও জেলা লেখা আব্*ক । 

২ নং এক ভজন সালসা লইলে (বাদ কমিশন ) মূল্য ১১০০ বার টাক 
বার আনা । ইহা ব্যতীত ডাঃ মাও ৬২ ছয় টাকা। 

৩ নং এক ডজন সালসা ( বাদ কমিশন ) মূল্য ৬০ সাডে ছয় টাকী; 
ইহু। বাত্তীত ডাঃ মাঃ ৪২ চারি টাকা, রেল-পার্শেলে লইলে মাশুল কম পড়ে। 
রেলপ্যাকিং চার্জ দত । 

১ নং (আবপোয়া ) এক শিশি সালসা ৪ দিন নেবনীয় ; ২ শং ( এক- 
পোয়া ; এক শিশি ৮ দিন সেবনীয় । ৩ নং! দেডুপোয়া ) এক শিশি ১২ পিল 
সেবনীক্ব। ৪ দিন সেবন করলেই উপকার জানিতে পাপ্সিবেন ! 


সালসা পাইবার ঠিকান1৮ 
৭৯ নং ভাবিমস রোড, পট লড।ঙ্গা, কলিকাত।। 


ব, বস্ত্র এণ্ড কোম্পানীর 





ভারতবৰ "ুলের ভাণ্ডার । ভারত কুহ্থম অমুল্যবত্ব । এ খুলের তুলন। *াই। 
সান্টী সপ্গান্ধপুক্ত খলের সাররস, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একত্র মিলাই য়া 
( াসুস্লেদোক্ত নানা মলারু সহিত ) এই ফুলেল। তৈয়ারি হইয্বাছে। আপনি 
ফুলেলা মাখিতে আরস্থ করন” দবস্থিত পথিক মনে করিবে-একি হইল £ 
হঠাৎ নানা জাতীয় পুণ্পের সৌরভ পাই পেন? নিকটে কি ফুলের উদ্যান 
আছে? বুশসমুত কি এককালেই প্রস্থুটিত হইক্াডে ? এমন মনোহর সৌর» 


১২. বি, বনু এণ্ড কোম্পানী । 


ত এই মর্ত্যধামের নহে»-বুঝি স্বীয় নন্দনকানন হইতে এ সৌরভ আসি: 
তেছে। আপনার মানমক়ী গৃহিনী যদি রাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, 
আর কিছুই করিতে হইবেংনা,_এক শিশি ফুলেলা কিনিয়া তাহার হাতে 
এবং ছুই চারি ফোটা কুলেলা লইয়া তাঁহার কপালে মাখাইক়া দিন; গহিণীর 
বাগ পর হইবে ৃ ঃ 

ফুলেলায় মনকে প্রফুল্ল রাখে । যে খবরে ফুলেল! থাকে, সে ঘর সৌরভে 
সদ আমোদিত হয় । সব্ধ দুর্গন্ধ দুর হয্র। গৃহস্থের স্বাস্থ্য ভাল থাকে । 
ফুলেলা দেবী-অঙ্গের ভূষণ । 

ফুলেল বাবারে চুলের গোড়া শক্ত হয়। চুল কাল এবং, চিকণ হয়। 
ফুলেলায় চুল উঠ| দোষ দর হইয়া চুল বৃদ্ধি পাক্স»_চামরের ্তাত্স কেশকলাপ 
হয়। ব্হপিন ধরিয়া ফলেলা মাখিলে টাক রোগ নষ্ট হয়। ফুলেলায় মস্তিক্ষ 
শীতল হয়, শিরোধর্ণন দর হয়। হাত পা জ্বালা ও গাত্র হালা দর হয়। 
মাথার খুক্ষি এবং চুলকানি নষ্ট হয়। পেটে মাখিলে পেট ঠাণ্ডা হয়; হজম- 
শক্তি বৃদ্ধি পায় এবৎ দাস্ত খোলস হয় । প্রমেহাদি রোগও আরোগ্য হয় । 

প্রতি তিন আউন্স শিশি মূল্য ১২ এক টাকা) প্যাকিৎ ৮* ছুই আনা : 
/13 মাঃ ॥* আট আনা; ভিঃ পিঃ কমিশন ৮০ ছুই আনা । যদি কেহ ১২ 
' শশি ফুলেল] লয়্েন, তবে তিনি ২২ ছুই টাকা কমিশন পাইবেন । অর্থাং দশ 
টাকাতেই ১২ শিশি ফুলেল! পাইবেন । ডাঃ মাঃ তিন টাকা ; প্যাকিৎ চার্জ 
০০ ছুই আনা । ভিঃ পিঃ কমিশন ।* চারি আনা । রেল পার্শেলে এক ভজ্ঞন 
ফুলেল লইলে মাশুল আরও কিছু কম পড়ে । বর শিশি খুলেলার কম 
লইলে, এমন কি এগার শিশিঞ্লইলেও কোন কমিশন পাইবেন না । 


ফুলেলার প্রশংস। পত্র । 
পুত্রটী কি দেবতা * 
মহাশয় ! বয়স হইয়াছে । আর বাহারের বড় একট ধার ধারি না, 


এজন্য বহুদিন স্গন্ধযুক্ত কোন তৈল ব্যবহার করি নাই । ইতি মধ্যে আমার 
. কন্তা শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছেন। তিনি আসা অবধি বাড়ীতে একটা 


৭৯ নৎ ভারিসম রোড, কলিকাতা: ৪ 


'শৃগন্ধ পাই । কন্তার একটা পুত্র হইয়াছে, তাই কন্তাকে একদিন বলি--"ম। 
তোমার পুত্রটী কি শাপ-ভরষ্ট দেবতা নাকি ? যদবধি বাড়ীতে আসিফ়াছে, 
তদবধি একটা সুগন্ধ পাইতেছি।” কন্ত! বলিলেন,_“না বাবা ! আমি ফুলেলা 
মাথি; কাপড়ে 'চোপড়ে থাকে, তাই আপনি সেই গন্ধ সর্বদ। পান ।” 
আমার কৌতুহল বাড়িল। বলিলাম-“ম! ফুলেলার এমন গন্ধ ? তবে দেখিব ।” 
কন্তার সঙ্গে ছুই শিশি ফুলেল ছিল । আমাকে তাহার এক শিশি দিয়া 
বলিলেন, *বাব। ! আপনার মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে ; মাখিলে চুল ঘন 
হইপে। আর আপনি যে প্রায় মাথা ঘোরার কথা বলেন, সেটা কেবল দিবা- 
রাত্র পড়িয়ধ পড়িয়াই হইয়াছে ; ফুলেলা মাখুন দেখি সব সারিয়া যাইবে ।” 
সেই অবধি ফুলেলা মাথিয়া আমার মাথাঘোরা জারিয়াছে; আর চুলও 
অনেকটা ঘন হইক়্াছে। মনে করিয়াছিলাম, বয়সের চুল-উঠা কিছুতেই 
সান্িবে না. কিন্ত €লেলাক্ব তাঁভা সারিল দেখিয়াআশ্ধ্য ভইস্মাছি । 
শীঅশ্গিকাচরণ গুপ্ত, ভাঙ্গামোড়া, হুগলী । 


বি, বস্থ এণ্ড কোম্পানীর ফুলেলার অতি বদ্পন্ধ। 
ভীষণ প্রতারণ1--গ্রবঞ্চনা | 


কলিকাতা বেনিষ়াপুকুর থান পুলিশের হৃদক্ষ ইনস্পে্র শ্রীযুক্ত শরৎ 
কমার ঘোষ মহাশয়ের এই পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেই ফুলেল! সম্বন্ধে সমস্ত 
বুলিতে পারিবেন, 

ফুলেলার ন্বত্বাধিকারী মহাশয় সমীপেষু-_ 

ফুলেলার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া এবং তাহাতে অনেক উচ্চপদস্থ সন্মান্ত 
ব্যক্তির প্রশংসাপত্র দেখিয়া, কলিকাতার মুর্গিহাটার কোন দোকান হইতে 
আমি এক শিশি ফুলেল কিনিয়াছিলাম। কিন্তু ফুলেলার শিশির কর্ক খুলিয়া! 
(দেখি, ইহা অতি ুর্গন্ধময় তৈল; এত হূর্গন্ধ যে, শিশি ফেলিয়া দিতে বাধ্য 
হই । কিছুদিন পরে কোন এক বন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাহাকে 
বলি, “ফুলেলা-ওযালারা আমাকে বড়ই ঠরাইয়াছে। ফুলেলার বড় ছুর্গদ্ধি। , 
বন্ধু বলেন, _“সে কি কথাঃ আমার বাড়ীতে প্রায়ই ফুলেলা ব্যবজ্ত হইয়া 


১৪ বিঃ বন্থ এগু কোম্পাশী ! 


থাকে । মাথা ধবিলে গা জালা করিলে আমিও সময়ে সময়ে এলেল। ব্যবহার 
করিয়া] বিশেষ উপকার পাইয়। থাকি । বিশেষতঃ ফুলেলার সৌরভ অতি 
মনোহর ।” এইরূপ নানাকথার পর, বন্ধু আরও বলেন, "ছু্ুললার বড় জাল 
হইতেছে । বোধ হয় তুমি জাল দুলেল1 কিনিষা ঠকিয়া পাকিবে। (তুমি এই 
বার একটা ফুলেল! কলিকাতা "৯নং জারিসন রোড ভবনে বি, বছ্ছু কোম্পানীর 
নিকট কিনি! দেখ। এই বি, বশ্গ কোম্পানীর দ্বারা ফুলেল প্রক্ঘত হয় 
বন্ধুর কথায় অমি বি, বন্থ কোম্পানীর নিকট হইতে দুলেলা কিনিলাম ) একট" 
ফুলেলা নহে, এক মাসের মধ্যে চারিটী ফুলেল! কিনিয়া আনিলাম । দেখি- 
লাম ফুলেলা সত্য সতাই সৌনভময়ী : এবৎ ইহা শিরোবেদনা এ গাত্র-জালা 
দর করিতে বিশেষ সক্ষম। এক্ষণে আমার মত সম্পূর্ণ পরিবর্ঠন হইয়াছে। 
পুর্মে আমি না জানিয়া ফুলেলার নিন্দা বন্তলোকের নিকট করিয়াছিলাম । 
এখন দিগুণ উত্সাহে নু লোকের কাছে দূলেলার প্রশংসা করিতেছি । 
ফুলেল যে জাল হইতেছে, ইহার প্রতি কারেরও চেষ্টা কর। কর্তব্য । 





€ 


ফরিদপুরের অন্তর্গত খালিয়া হইতে শ্রীন্ুবেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিযা- 


ছেন,--'আমি কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবার সময় ছুই শিশি “ফুলেল]” 
আনিয়াছিলাম। প্রথমতঃ আমার & টতৈলের প্রতি বড়ই অবিশ্বাস ছিল । 
কিন্তু এখন দেখিতেছি, ইহা মন্তিক্ষত্িপ্ককারক ও ইহার গন্ধ অতি মনোহর । 
ন্নানের পরও ইহার গন্গ অনেকক্ুণ থাকে । বাহাদিগের সুগন্ধি তৈল ব্যবহার 
করার ইচ্ছা! আছে, ভাহারা বি, বন্থু কোম্পানীর “ফুলেলা” বান্ছার করিনে*। 
ইহার গন্ধ যেমন'মনোহর, তেমনই ক্িগ্থকারক |” 


(টি ০৮ 


ফুলেলা পাইবাঁর ঠিকানা, 


৭) 815. হারি এপি তে ১ প পা টন. 1 লি +ত1 ! 


বি, বস্থু এণ্ড কোম্পানীর 
তের মাজন! 


অদ্য এক অ-্রতপূর্ন্ নতন সামগ্রী আপনার সম্মুখে ধরিলাম। গ্রহণ 
করুন, দেখুন, দন্তধাবন করুন। যদি কাহারও মুখে হর্ন থাকে, তবে 
তিন দিন কাল বি, বন্্ এণ্ড কোম্পানীর এই দাতের মাজন ব্যবহার করিলে, 
সে ছুর্গন্ধ দূর হইবে, অধিকন্ত মুখ দিয় প্রস্ফুটিত গায় গোলাপ-গন্ধ বাহির 
হইতে থাকিবে । 
অতি স্ন্দর__অতি স্রন্দর । এমন আর নাই । 


স্মী পুরুষ --সকলেরই মুখরোগ এবৎ দন্মরোগ এই বি, বন্থু এগ কোম্পা- 
নীর দাতের মাজন দ্বারা আরোগ্য হয়। টাত নড়া দাতের গোড়া ক্ষোলা।, 
দাত কনকনানি, ন্যথা, দাতের গোড়াক্ শোষ হওয়া ইত্যাদি সমস্তই 
আরোগ্য হয় । যেকোন কারণেই ছউক, ধাহার অকালে চাত পড়িবার 
সম্ভাবনা" হইক্বাছে, প্রত্যহ ছুই বেলা এই দাতের মাজন বাবহার করিলে 
ভাভার আর দাত পড়িবে না । ইহাতে ফ্রাতের গোড়া শক্ত হয়। যন্ত্রণাও 
গাকিবে না। আর ইহাতে মুখ এত পরিক্ষার ও সাফ হয় যে, াত মাজার 
পর বোধ হইবে -_মুখ জুড়াইল। 
প্রত্যেক কৌটার মুল্য 1/০ পাচ আনা ভাঃ মাঃ চারি আনা । প্যাকিৎ 
/» আনা । ভিঃ পিঃ কমিশন %* আনা1। অর্থাৎ *ভি, পি, ডাকে লইলে 
প্রাতোক কৌটার জন্য «* বার আন দিতে হয় । কিন্ত একত্র চারি কৌটা 
লইলে, ওঁ চারি আনা ডাক মাশুলেই যায় । একত্রে চারি কৌটার প্যাকিৎ 
দ্রই আনা ; ভি, শি, ছুই আনা । অর্থাৎ ১৭০ এক টাকা বার আনাতেই 
চারি কৌটা ডাকে পাওয়া যায়। একত্র এক ডজন (৯২ কৌটা) লইলে, 
কর্সিশন বার আনা । ভাক মাশুল বার আনা । প্যাকিৎ চারি আনা। ভি, 
পি, ছুই আনা । অর্পাৎ ১৯ কৌটা জাতের মাজন একত্র ভাকে লইলে, 9%০ 
চাবি টাক! ছুই আনাতেই পাইপেন । 
৭৯ নৎ হাপ্রিঃন রোড, পটলভডা21 কলিকাড! ! 


বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর 


শাস্তি-মোদকর। 


কো্ট-বদ্ধ তাই, দেহের যাদতায় রোগের মূল কারণ, ইহা সকলেই জানেন। 
অতএব কোষ্টশুদ্ধি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সকলেরই অনশ্যকর্তৃব্য । প্রতিদিন কোষ্ট- 
শুদ্ধি থাকিলে সহসা কোন রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। শরীর প্রানি-শুনয 
হয়, মন্‌ প্রকুল্প থাকে এবং ক্ষধা-বৃদ্ধি হয । পরিপাকক্তিয়া সুচারুরূপে সম্পন 
অওয়ায়, মন্ুষাগণ নীরে গ ও দীর্ঘাধুঃ হইতে পাবরেন। আমরা আমুর্কেদ-শাশ 
আলোচনাপুব্বক বহুপরীক্ষার পর, দেশীর উডিজ্জপার হইতে এই নিপ্দোষ 
শধ-মেব্য শান্তিমোদক নামক মহৌষধ আবিষ্কার করিয়াছি । ইহ1 পেবনে-_ 
৯ শ্রব্য সহজে পরিপাক করিয়। কো৯ পরিক্ষার করে । অধিকন্ত ইহ। দ্বারা 
পিভু-বিকুতি, কামৃলা, শিরঃগীড়া উপশম হয়ু। সচরাচর জোলাপ লইলে 
[যকূপ লাশের উগ্রতা জঙ্গিয়া শরীর হুব্বল ও অবসন্ন করে, ইহাতে. তাহার 
কিছুই হয় না, বরং শরীর হ্চ্ছন্দ ও মন স্কুর্তিযুক্ত হয়। আরও, ইহাতে 
নানাহার বন্ধ প্রস্তি কোন নিক্বমই পালন কক্রিতে হয় না। অথচ প্রতিদিন 
০েবনেও দেহের কেন অনিষ্টের আশঙ্কা? নাই । প্রত্যহ রাত্রে আহারের পত্র 
ইহা সেবনীয়। শাপ্তি মোদক যেমন সুস্বাদু, তেমনই নুগন্ধবিশিষ্ট । আবাল 
বৃদ্ধ বনিত। সকলেই ইহা, অবাধে সেবন করিতে পারেন। একবার সেবন 
করিয় দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে শুভ ফল পাইবেন। 

আট দিন দেবনীয় ৮ আটটা মোদকবিশিষ্ট প্রত্যেক কৌটার খুল্য ॥০০ 
দশ আনা, প্যাকিৎ ৮০ ছুই আনা ডাঃ মাঃ ।০ চারি আনা, ভিঃ 'পিঃ ছুই আলা। 
চারি আনা ডাকমাশুলে প্রক্প ছুই কেট ডাকে যায়। একমাস খেব্ন 
উপযোগী ৩২ বত্রিশটা মোদক যিনি এককালে এক প্যাকে লইবেন, তিনি 
যোট ২২ টাকা দুল্যেই ইহা পাইবেন। ইহার ভাঃ মাঃ ॥* আট আনা, 
প্যাকিৎ ৬* তিন আনা, ভিঃ পি ছুই আনা 


*নি, বনু এণ্ড কোৎ ৭৯নৎ হারিসন রোড, পটলডাঙ্গ, কলিকাতা । 


বি, বস্তু এগ কোম্পানীর 


দ্রাদের ওঁষধ। 


প্রত্যক্ষ ফহীপ্রদ । প্রত্যেক কৌটার মূল্য 1%/০ ছত্ব আনা । ভাঃ মা! 
চারি আনা । প্যাকিৎ ০০ ছুই আনা । ভহঃ পিঃ ০1০ ছুই আনা মাত । 


ববহারের নিয়ম । 


পরিক্ষত,_খুব নিশ্ল, থিতান ঢুপের জলে দক্রস্থান ধৌত করিয়া, এই 
আরক,--প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে দ্রিবসে দুইবার তুলি কিৎবা পালক দ্বারা 
লাগাইলে, ছুই তিন দ্রিবসের মধ্যে দাদ আরোগ্য হয় । প্রতি বার নতন 
তুলি বা পালক দ্বারা পাগাইতে হয় । ইহাতে জ্বালা যন্রণা নাই, কাপড়ে 
দাগ লাগে না এবং আরোগ্যান্টে পুনরাবি-াবের কোন আশঙগ নাই । 

মূল্য প্রতি কোটা 1০ ছয় আনা । প্যাকিং:/*০ আনা। ডাক মাশুল 
1» চারি আনা । ভিঃ পিতে লইলে আরও অতিরিক্ত ছুই আন! লাগে। 
একবারে এক ডঙ্গন পইলে, মূল্য তিন টাক। ছুই আনা, ডাক মাশুলাদি স্বতন্। 

দাদ ভিন্ন আরও অনেক চন্মররোগ ইহাতে আরোগ্য হয় । 





বি, বস্ত এগ কোম্পানীর 


ঘায়ের মলম। 


১৭২ কৌটা শুল্য ০, ১ ১০৮২ নুল্য ৯৩০ 2 এন মুল্য ১|০/০ প্যাকিৎ € 
ডাকমাশুলাধি সমস্তই !বজস্স ধটিকার ন্যায় । 


৭০ লং হারিসন রোড, পটলডাঙ্গা। কলিকাতা । 


বি, বঙ্ছু এণ্ড কোম্পানীর 


ক্ষতনাশক তৈল । 


১নৎ শিশি মুল্য 1৮৮১ ২নৎ শিশি মল্য ১৬০১ ৩নৎ শিশি হুল্য ১০০ | 
প্যাকিৎ ও ডাকমাশুলাদি সালসার স্তায় । 





বি, বন্থ এণ্ড কোম্পানীর 
ড় গুণবলিজারিত 


সকরধ্বজ | 


মক্রধ্বজের ভ্ায়ু সর্দব্যাধিনাশক মভোৌষধ জগতে নাই | প্পপোষা শিশু 
হইতে অশীতিপর বুদ্ধকেও ইহা নিয়ে মেবন করান যায়। অনুপান 
বিশেষের সহিত প্রক্বোগ করিলে ইহা দ্বারা-_সর্দি, কাসি, জীর্ণজ্র, বাতশ্রেক্ষা 
ও সামিপাতিক জ্বর-বিকার, অজীর্ণ, অথিমান্দ্য, উদরাময়, আমরক্ত, ব্রক্ত পিত্ত, 
অর্শ, অস্পপিত্ত ও শূল, কোষ্টাশ্রিত বায়ু, প্রমেহ, বুমত্র, মৃত্রকুদ্ছ, কাস, ক্ষয় ও 
ক্ষয়কাস, শু্ক্ষয়, ধ্বজভঙ্গ, প্রদোষ, ধাতুদৌব্বল্য, শি শুদিগের ঘুখড়ি, কালি, 
কৃমি ও প্রঘবান্তে দৌর্ধল্য প্রভৃতি নানাবিধ জটিল ব্যাধি শীঘ্ঘ আরোগ্য হয় । 
আরও আনায়ুন এবহ শারীরিক ও মানজিক উ২কট শ্রম-বশতঃ সাহার? 
শিরঃপীড়া, আব্রতারল্য, দৃষ্টি ও স্মৃতিশক্তির অল্পতা নিবন্ধন কষ্ট পাইতেছেন, 
তাহাদের পক্ষে মকরধ্বজ অমোধ ওষধ। প্রতিদিন নিয়মমত (সবন করিলে, 
জরাজীর্ণ বুদ্ধও সবল এবং কাধ্যক্ষম হইয়স। খাকেন 

মকরধ্বজের তুল্য, কান্তি, মেধা, স্মৃতি, বল ও পুঞ্ষত্ব প্রভৃতির উতৎ্কধ- 
সাধক মহেষধ জগতের কোন চিকিতসাশাস্তে অদ্যাপি আবিক্কত ভয় নাই । 

আমর! বু যহ্থে, ব্ভ অর্থব্যস়়ে, বু বিজ্ঞ ও ননভদশী চিকি ২সকের সাহাষো 
শাক্কোক, বিধি অন্রলারে এই সন্বরোণস্ক বিশুদ্ধ ফড়গুণবলিজারিত মর্ধরর্বজ 





৭৯নৎ হান্রিসন রোড, কলিকাতি! । ১৯১ 


প্রক্ষুত করিয়াছি, এই মহৌষধ এক মাস কাল দেপন ন। করিলে নিশেদ কোন 
ক্ললান্ডের সস্তাবনা নাই | তবে এক সপ্তাহ মধ্যে ক্ছু ফল পাওয়া যাস । 


(সিনা 


মূল্যাদি । 

মূল্য প্যাকিৎ ডাঃমাঃ 
প্রতি সপ্তাহের চর ১২. নি 9/০ ৮৪ 1০ 
প্রতি ভরির 2 ই ক ট 1০ 


ভিঃ পিতে লইলে অতিরিক্ত %* আনা লাগে । 





নি নম্গ এগু কোম্পানী, ৭৯ নৎ ভারিসন রোড, প্টলভাঙ্গা, কলিকাতা । 
বি, বন্ড এণ্ড কোম্পানার 


হিষ্টিরিয়া মুচ্ভীর মহৌষধ । 


পা 





অনেকের ধারণা,--হিষ্টিরিয়া-মু্ছারোগের ওষধ নাই। তাহ। ভুল। এ 
ওষধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ | 
মূল্য দুই টাকা, ভাকমাশুলাদি আট আনা । 


৭৯নৎ হারিসন নোড, কলিকাত1। 


বি, বস্ত এণ্ড কোম্পানার 


চ্যবন-প্রাশ। 


আয়ুর্ধেদীয় মহৌষধ । 
৭৯নৎ হারিমন ব্রোড, কলিকাতা । 


বি বনু এগু কোম্পানীর আযুর্কেদীয় ওঁষধগুলি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া 
দেশ্-প্রসিদ্ধ। বি, বস্তু কোম্পানীর আমুদ্দেদীয় তৈল, ঘ্বৃত, মোদক, বটিক! 
প্রভাতি অতি যত্বের সহিত প্রস্তত হয়। ব্যয়ও বিলক্ষণ হইয়া থাকে । স্ৃতরাৎ 
বি, বস্থ কোম্পানী অতি-সম্ত! দরে, মহা-সম্ভ। দূরে, অতি-মহা-সম্তা দরে 
আমুর্কেদিয় ওঁষধাবলী বিক্রয় করিতে অক্ষম। খাঁটী সোণ! হুলভ মুলো 
যে কেমন করিয়া আম বিক্রয় করিতে সক্ষম ভইব,-ইহাঁ আমরা ভানিয়া 
ঠিক করিতে পারি না। সে যাহাই হউক, আমাদের উপর মাহাদের'বিশ্বাস, 
ভল্তি, শ্রদ্ধা, এস” আস্থা আছে, ভাহাবাই যেন আমাদের ওষধ ক্রম করেন । 


চস্যশ্বম্ন-ও্লাশ্ণ £ 
লায়ুর্যেদ-শাস্ত্র লিখিত মহৌষধ । 


শিল্পল-নীলাকাশে যেমন পুর্ণচন্দ্র, আযুক্ষেদশাস্মে সেইরূপ বসা়ন-শেষ্ট 
চ্যব্নপ্রাশ মছৌষধ। এই চাবনপ্রাশ মহোধধ, অভিজ্ঞ হিন্দমাব্রেরহ 
পরিচিত | 


বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর 


চ্যবন-প্রাশ । 


এই সিদ্ধ ফলপ্রদ মহৌষধ সুস্থ এবৎ অসুস্থ শরীরে সেবনীয়। ইহা] 
যখানিফ্তম মেবন করিলে সর্দি, কাসি, ভাপানি-কালি, যক্ষ্মা! অর্থাৎ ক্ষস্পকাস, 


৭৯নৎ হারিসন রোড, কলিকাতা । ২১ 


"ধরত্ঙ্গ এব শুঞুগত নানাবিধ পীড়া আরোগ্য হয় ॥ নিরমিতরূপে কিছুদিন 
জ্যবন-প্রাশ সেবন করিলে ক্ষধাবৃদ্ধি শরীরের পুষ্টি এবং লাবণ্য ও ইক্দিয়- 
সাম্য জন্ম । যৌবনে অত্যাচাপ বশতঃ ধাহাদের স্বাস্থ্য ভগ্র, ধাতু ক্ষীণ ও 
শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইস্সাছে, তাহাদের পক্ষে চ্যবন-প্রাশ অমোঘ ওষধ। ইহা! 
খাইতে স্বস্বাছ গবং ইস্থার পুষ্টিকর গুণ স্থায়ী । আযুন্লেদ-শাস্ত্রে কথিত আছে, 
প্রাকালে এই মহেষধ সেবন করিয়া বৃদ্ধ চাবন খষি যুবত্‌ শ্রাপ্ত ভইযা- 
ছিলেন । ধাহার। কডলিভার শ্রস্বেল প্রভৃতি বিলাতী ওঁষধ সেবনে কৌন ফল 
পান নাই, ভাভারা এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বিশুদ্ধ চ্যবন-প্রাশ একবার ঘেলন 
করিয়া ইহার আঃশু উপকার্রিত। পরীক্ষা! করুন । 

এক পোয়া চ্যনন-প্রাশ মুল্য ২ তিন টাক: । ডাঃ মাঃ আট আনা! 
প্যাকিৎ ছুই আনা, ভিঃ পিং জুই আনা । এক পোয়া চ্যবন-প্রাশ প্রা 
এক মাম জেবশীয়। এক মাসের কম সেবনে বিশেষ কোন ফল নাই। 
. বাহার চ্যবন-প্রাশ সেবন করিয়া পূর্ণ ফললাভ কর্সিতে ইচ্ছুক, তাহারা ইহ! 
যেন দুই মাস বা তিন মাস সেবন করেন। এক কালে এক সের চ্যবন-প্রাশ 
লইলে মুল্য ১.২ এগার টাক।। এককালে এক সের চ্যবন-প্রাশ লইলে 
আমরা ডাকমাশুল লই ন1। বাজারের নান! দোকানে চ্যবন প্রাশ বিক্রীশীত 
হয়। সে সকল চ্যবন-প্রাশের গুণাগুণের জন্য আমর দায়ী নহি । আমা- 


দের চ্যবন-প্রাশ ব্হ্যত্তে প্রস্তত। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং বিশেষরূপ 
পরীক্ষিত । 


চ্যবন-প্রাশ |, 


*. চব্ক সংহিতায় চ্যবন-প্রাশের অশেষ গুণ ও উপকারিতার কথা লিখিত 
মাছে । প্রথম,তাহার সংস্কৃত ঠে।ক পাঠ করুন ১ 

“ইত্যযৎ চ্যবন-প্রাশঃ পরমুক্ঠো রসায়নঃ ॥ 

কাসশ্বাসহরশ্বু বিশেষেণোপদি শাতে । 

ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাৎ বালানাহৎ চাঙ্গবদ্ধীনঃ ॥ 

বরক্ষয়মুরোরোগৎ্ জদরোগহ বাতশোণিতৎ । 

পিপাসাৎ মৃত্রশুক্রস্থান দোষাংটৈদ্বাপকধতি £ 


পি 


বি, বন এগু কোম্পানী! 


পি 


অন্ত মাত্রাং প্রধুশীত নোপরুন্ধ্যাচ্চ ভোজনম্‌ । 
অগ্ত প্রসাদাচ্যংনো সুরুদ্ধোহভূৎ পনযুরবা ॥ 
মেধাঁৎ স্মৃতিং কান্তিমনাময়তরমাযুঃপ্রকর্ধৎ বলমিন্দিয়াণামূ । 
স্লীষ্‌ গ্রহর্ধং পরুমপ্রিবৃদ্ধিং, বর্ণপ্রসাদৎ পবনানুলোম্যৎ ॥ 
রসায়নস্তাস্ত নব? প্রয়োগাল্লভেত জীর্ণেহপি কুটাপ্রব্ণশোহ। 
জরাকৃতৎ পুর্ববমণান্ত রূপং, বিভন্রি বূপৎ নবযৌবনস্থ ॥ 
চরকসংহিতা, চিকি হসিত স্বান--১ম অধ্যায় 1 
এইবার উর সংস্কত শ্রোকসমৃহের নল্জান্তবাঁদ পাঠ করুন,"এই চ্যবন-প্রাশ 
মহেোষধ, কাসরোগ এবৎ শ্বাস (হ্বাপানি ) শোছগের পঙ্গে বিশেষতঃ এই 
রসায়ন বিহিত। এই মহৌষধ সেবন করিত কল ৭| রক্তদো গ্রস্ত ব্যক্তি, 
বুদ্ধ এবং শালক সকলেরই শ্রীর পৃষ্টি হইয় থাকে এবং স্বরভঙ্গ, উরোবোগ, 
হুদ্রোশ, বাতরক্ত, পিপাসা, মুত্রদোষ এবং শুক্রদোষ নষ্ট হয়। এই মহোষধ 
যথা পরিযাণ সেবন করিবে, ভোজন বন্ধ করিবে ন।। এই চ্যবন-প্রাশের 
গুণে বৃদ্ধতম মহষি :চ্যবন পনযৌলন প্রাপ্ত ভইয়াছিলেন। মেধা, আত, 
কান্তি, আরোগ্য, আম্ুরদ্ধি স্ষেব্দিয়ের পুষ্টি, রতিশক্তি, অগ্সিবৃদ্ধিঃ বর্ণের 
উজ্ভ্বলতা এনং বায়ু দোষ শান্তি,_এই সাধন সেবনে মাব মাত্রেরই 
হইয়া থাকে । পরন্ত জীর্ণব্যক্তিও শাস্তোক্ত কুটীপ্রবেশ বিধি অনুসারে এই 
ওধধ মেনন করিলে, জরাজীর্ণ বিরূপতা পরিত্য(গ করিয়া নসযৌবনের কান্তি 
প্রাপ্ত হয় ॥ 
৭৯নং হারিসন রোড, পটলডাঙ্গা) কলিকাতা । 


বি, বস্ত্র এণ্ড কোম্পানীর প্রস্তুত 
ষড়বিন্দ্ু তেল। 


ধড়বিন্দবে! নাসিকয়া বিধেকা। নিহত্তি শীগ্রৎ শিরসো বিকারান ॥ 
চুযুতাৎ”, কেশান্‌ চলিতাৎ*5 দস্ভান। ছু লন দ্ধ মুল 1২ ঘুটাকরোডি ॥ 
স্পর্ণ দুষ্টিপ্রতিমপ্ চন্ুবণহ্রে।-ব'লপাপ্যধিকৎ দর্ধাতি ॥ 


৭৯ন২ৎ হারিসন রোড) কলিকাতা । ২৩ 


এই তৈল নস্তের হ্যায় টানিয়া লইতে হয় । ইহা দারা মাখা ধরা আধ" 
কপালে প্রভৃতি আরোগ্য হয়ত এই তৈল শিরোরোগ দরীকরণার্থ সদ 
ব্যবঙ্গৃত হইয়া! খাব | ফড়খিন্দ তৈল ব্যবহারে কেশ ও দভ্তাি ঘট হয়) 
এবং দৃষ্টিশক্তি ও ধাহুবল বৃদ্ধি হয় 

এক ছ্‌টাক ষড়বিন্দু তৈলের হল্য ১০ দেড় টাক; ভা মাঃ ও প্যাকিৎ 
আদি ॥” আট গানা। এক মের ফড্রপিদ্ধু টতলের মুল্য ২৪২ টাক! 
ডাঃ মাঃ স্তর 

+৯৭হ ভারিসন রোড, পটলভাক্ষা কলিকাতা ' 





বি, বন্গ এগড কোম্পানীর প্রস্তত 
মধ্যমনারায়ণ তৈল। 


পানে বস্টোৌ হথাভ্যঙ্গে ভোঙ্য চৈব প্রশস্ততে ! 
আশ্বো ব। বাতভগ্রে! ব। প্রজো বা যদি বং নব্রঃ ॥ 
পশ্র- পাঠসপী চ তৈলেনানেন সিধ্যতি ॥ 
অধোভাগে চ যে বাতাঃ শিরোমধ্যগতা”০ যে । 
মন্টান্তত্তে হনসশ্তভে দভ্তওপ্পোগে গলগ্রঙে ॥ 
শন্ত শুষ্যতি চৈকাঙ্গৎ গতি্স্ত চ নিচ্বল]1 | 
ক্ষীণেলিয়াঃ শণশুক্রা জরজীর্ণ”৮ যে নরাঃ ॥ 
বধিরা লন্দজিহবাশ” মন্দমেধস এব ঢু। 
অজপ্রজ1 চযানারী য়া চগ্ঠভৎ নবিন্দতি ॥ 
বাতাজে। এষণো মেধামস্তবুদ্ধি্১ দারূণ|। 
* এতহ তৈলব্রুৎ তেষাহ নায়া নার।য়ণং স্মতষ্‌ ॥ 
মধ্যনারায়ণ তৈল অভ্যঙ্গে ও বশ্তিত্রিয়ায় প্রশস্ত । ইহা দ্বার! পঙ্গুতা, 
অধোবাত, শিরোরোগ, মন্তাস্ি, হনস্তত্ত, দন্তরোগ, গলগ্রহ, একাঙগশোষ, 
সকম্পন গতি, উন্মত্ত, ইঞ্জিয় দৌর্ধল্য শুক্রহ্াস, বধিরতা এবং স্ত্রীলোকের 
গর্ভব্যাাত বিনষ্ট হয় । দেহ ঠাগু। ব্রাখিবার পক্ষে এমন মহৌষধ আর নাই 
বলিলেও অত্য্ুক্তি হয় না। 


২৪. বি,বস্ু . কোম্পানী । 


এক ছটাক মধ্যমনারায়ণ তৈলের মুল্য ২২ ছুইটাকা,, ডাকমাশুলাদি আট 
আনা। এক সের মধ্যমনারারপের শূল্য ৩২২ ধত্রিশ টাকা । ডাঃমাঃ স্বতন্ত্র | 

বল! বাহুল্য বৃহম্ছাগলাদ্য ঘ্বৃত, মহামাস তৈল বিষুউৈল প্রস্ৃতি মনৌষধ 
এই স্থানে প্রাপ্তব্য। 


৭৯নং হারিসন রোড, পটলভাঙ্গী, কলিকাতা । 


খন্াচনেআগারেতেকডি সিনিউজি করা 


বি, বস্থ এণ্ড কোম্পানীর 


কপুর রস। 


কলের।, রক্তামাশয্ব প্রভৃতি উৎ্কট রোগের মহৌষধ । ওলাউঠার ইহ! 
এক উৎকুষ্ট ওঁষধধ । ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় হঠাত হিমাঙ হইলে, এ গুঁষধ 
মন্ত্রশক্তির শ্যায় কার্ধ্য করে। বঙ্গের বহু নগরে এব বহু গ্রামে এ গুঁষধ ব্সর 
বৎসর প্রেরিত হইয়া খাকে । খাহারা দূরদেশে থাকেন, যেখানে ডাক্ত।রি 
চিকিৎসার কোনরূপ স্ববিধা নাই,--সেই স্থানের অধিবাসিগণ যেন বি, বনু 
কোম্পানীর এই ওঁবধ খরিদ করিয়া আপন গৃহে বাখিক়া দেন। এক্ষণে দুই 
লক্ষ শিশি ওঁধধ বসবে বিক্রয় হইস্্রা থাকে । 


মূল্য প্যাকিৎং ভিঃপিঃ ও ভাঃ মাঃ 
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৭৯নৎ হাবর্িসন রোড, কলিকাত1। 


